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ভূমিকা 

“অধুনাতন কালের বঙ্গসমাক্জে ঘে লকল মঙ্থাদোষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহা 
দর্শন করিয়া! মধো মধ্যে মনে অতিশয় ছুঃখের উদয় হয়|.” বন্ধুভাবে হ্থমিষ্ট 
স্বরূপাখ্যান বর্ণনা, সেই দোষ সকল প্রতিকারের প্রধান উপায় মনে করিয়া 
গ্রন্থের সকল স্থানে আমি তাহা অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিয়াছি । 
“ক্কুরলোকে বঙ্গের পরিচয়" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের “বিজ্ঞাপন'-এ লেখক এই 
ভাবে গ্রন্থ রচনার উদ্দেপ্ত ব্যাখ্যা করেছেন । প্রথম' খণ্ড প্রকাশিত হয় 
১৮৭৫ খ্রীষ্টাকে। হৃতরাং গ্রন্থে বপিত অধুনাতন কাল' হলো উনবিংশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। বঙ্গসমাজে 'মহাদোষ অবশ্তঠ অনেক আগেই প্রবেশ 
করতে শুরু করেছে, তবে শতান্ধীর শেষপার্দে এ সম্বন্ধে বাঙালী 'একটু বেশী 
সচেতন হয়ে ওঠে । ১৮৭৩ খ্রীষ্টাকে রাজনারায়ণ বস (১৮২৬-১৮৯৯) 
জাতীয় সভায় “সে কাল আর একাল” বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন, এবং 
তারও অভিপ্রায়, “ইংরাজী শিক্ষার ইষ্ট বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লেখা 
হইয়াছে, তাহা হইতে যে সকল অনিষ্ট উৎপত্তি হইতেছে, তদ্বিষয়ে কেহ প্রবন্ধ 
লেখেন নাই, আমি সে বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখি, পূর্ব্বে আমার এইব্প 
মানস ছিল ।' (প্রথম বারের বিজ্ঞাপন", “সেকাল আর এ কাল" )। 
ইংরাজী শিক্ষা তথা বিদেশী ভাবান্ুকরণের ফলে বাঙালী সমাজে 
যে-পরিবর্তন ঘটে তা নিয়ে রাজনারায়ণের পুবেও অনেকে আলোচন৷ করেছেন, 
এবং শুধু ইংরাজী-শিক্ষার “ইষ্' নয় “অনিষ্ট” সঙ্ন্ধেও অনেক বাদপ্রতিবাদ 
হয়েছে। আসলে উনবিংশ শতাবীর দ্বিতীয় দশক থেকেই বাঙালী সমাজে 
নানা পরিবর্তন ক্রমশ দৃষ্টিগোচর হস্থিল, এবং একদিকে প্রাচীনপন্থী হিন্টুসমাজ 
এই রূপান্তরে যেমন বিচলিত হয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে ইংবাজী-শিক্ষিত 
তরুণের দল সমাজ-ধর্শ-সাহত) সবক্ষেত্রে বিদ্রোহ ঘোষণায় তৎপরতা 
দেখিয়েছেন । ১৮২১-২২ খ্রীষ্ঠাব্ধের “সমাচার দর্পণ” খুললেই চোখে পড়বে 
উত্তেজিত পত্রপ্রেরকদের ঘুবাসম্প্রদায় সম্বন্ধে নান! অভিধোগপূর্ণ পত্রাবলী : 

বিদ্যা গোটা কতক বিলাতী অক্ষর লিখিত শিখেন আর ইংরেজী কথ। 

প্রায় হুই তিন শত শিখেন নোটের নাম লোট বডিগর্ডের নাম বেনিগারদ 

লৌরি সাহেবকে বলেন নৌরি সাহেব এই প্রকার ইংরেজী শিখিয়। সর্ধদাই 


এক 


হট গোটেছেল ডোনকের ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করা আছে আর বাঙ্গলা 
ভাষা প্রায় বলেন ন! এবং বাঙ্গালি পত্রও লিখেন না সকলকেই ইংরেজী চিঠী 
লিখেন তাহার অর্থ ভাহারাই বুঝেন, কোন বিদ্বান্‌ বাঙ্গালি কিম্বা সাহেব 
লোকের সাধ্য নহে যে সে চিঠী বুঝিতে পারেন । (“সমাচার দর্পণ ১৫ 
সেপ্টেমবর ১৮২১) 


এই কলিকাতা মহানগরে অনেক২ ভাগাবান লোকের! পুরুষাহ্থক্রমে পুণ্য 
কর্ম্াহৃষ্ঠান বিদ্যাত্যাস দেবতা ব্রাহ্মণ সেবা ই্টপূজ! প্রস্ৃতি সংকর্ণ্ণে নিয়ত 
কালক্ষেপশকরিতেছেন। কিন্ত এ হারদিগের কাহারো যুবা সম্ভানেরা কুজন 
সহবাসে পূর্বোক্ত কর্শে প্রায় বিরত হইয়া নিন্দিত কর্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন 
যেছেতুক কুশীল লোকেরা বিভ্যা ও ধন রহিত আপন ক্ষমতায় উদর পালন 
হয় না ইহাতে বয়ংব্রীড়া কিরূপ চলে কেবল অনায়াসসাধ্য চুল কাটা পইতা 
মোটা লম্বা কাছ! উড়ে কৌচা করিয়! লম্পটাভিমানী হয্স তাহারা ইষ্টসিদ্ধির 
কারণ এক২ বাবুর সহিত বয়স্ততার আলাপদ্বারা সর্ধঙা সহবাস 
করিয়া! প্রীতি জন্মায় হৃতরাং আহারাদি চিন্তা দূর হয়। বাবুরাও এ 
অসদালাপ দ্বারা ক্রমে২ এ পথবন্তী হন। (“সমাচার দর্পণ”, ১৬ মার্চ 
১৮২২)। 
বাবু'রা ক্রমশ যে-পথ অন্নুসরণ করেছেন তা নিয়ে সেকালে অনেক বাঙ্গচিত্র 
রচিত হয়েছে, বিশেষ ভাবে মনে পড়বে প্রমথনাথ শর্মা [ ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ] রূচিত “নববাবু বিলাস (১৮২৩?) পুস্তিকাটির কথা, যেখানে 
সমাজ-বিপ্নবে বিব্রত ও উদ্বেজিত লেখক “নববাবু*র কীত্তিকলাপ বিশদভাবে 
লিপিবদ্ধ করেন : পু 
ধন্য ধন্য ধাল্মিক ধর্মপ্রবর্তক ছৃষ্টনিবারক সংপ্রজাপালক সদ্বিবেচক 
ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুর অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন 
এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিন্বা 
জোষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া শ্বর্ণকার বর্ণকার কর্মকার চর্মরকার চটকার পটকার 
মঠকার বেতনোপভূক হইয়া কিম্বা রাজের সাজের কাঠের খাটের ঘাটের 
মঠের ইটের সরদারি চৌকিদারী জুয়াচুরি পোদ্দাবী করিয়! অথবা অগম]- 
গমন মিখ্যাবচন পরকীয়বমনী-সংঘটনকামি ভাড়ামি বাত্াবন্দ দ্বান্ত দৌত্য 
গীতবাগ্ততংপর হুইয়া কিম্বা পৌরোহিত্য ভিক্ষাপুত্র গুরুশিষ্য ভাবে 
কিঞ্চিৎ অর্থসঙ্গতি করিয়া কোম্পানির কাগজ কিন্বা জমিদাবি ক্রয়াধীন 


ছুই 


বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন -'' । (“ন্ববাবুবিলাস,” 

কলিকাতা, রক্পন পাবলিশিং ছাউস, ১৩৪৪, পৃ. ১৯) 
হঠাঁৎ-নবাৰ এই বাবু-সমাজ প্রাচীনদের তর্জনীতে ভ্রক্ষেপ করে নি সত্য, কিন্তু 
কোথাও একটা অদৃশ্ঠ শৃঙ্ঘখলও ছিল, যাকে একেবারে অস্বীকার করা যুবা- 
সম্প্রদায়ের পক্ষে সম্ভব হয় নি। ফলে মিথ্যাচার বেড়েছিল ; একদিকে বাহিরে 
হিন্দুয়ানী বক্ষার প্রয়াস অন্যদিকে উচ্ছৃঙ্খলতা--এই নিয়ে সমাজ চলছিল; 
সামাক্িক কাঠামোটি ভেঙে পড়ে নি। প্ছতোম প্যাচার নকৃশা* (১৮৬১) 
যখন লেখা হচ্ছে তখনও পর্যস্ত এই 'ধারাই চলছে, যঙ্দিও সে-দিনের যুবকেরা 
অনেকেই তখন সম'জপতির আমন পেয়ে গেছেশ। 

রাজনারায়ণ বসব যিনি যৌবনে অপরিমিত মগ্যপাঁন করে “টপতৃজঙ্গ* হয়ে 
থাকতেন, তিনিই প্রো বয়সে লিখস্ছেন “মগ্যপাঁন যে আমাদের বর্তমান 
সমাক্ষে অতি ভীষণ অনিষ্টপাঁতের কারণ হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। 
** যতই সভ্যতা বৃদ্ধি হয়, ততই পানদোষ, লাম্পট/য ও প্রবঞ্চন! তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
বৃদ্ধি হইতে থাকে 1 (“সে কাল আর এ কাপ”, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য- 
পরিষৎ, ১৩৮৩, পৃষ্ঠা ৭৭, ৭৯)। এবং শুধু মদ্যপান নগ্ন,” শরীর, বিস্তাশিক্ষা, 
উপজীবিক1, সমাজ, চরিত্র, রাক্ষ্য এবং ধর্ম-সকল ক্ষেত্রে্ট বাঙালীর অবনতি 
তার চোখে পড়েছে । মাত্র চলিশ-পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বাঙালী সমাজের 
সর্বাঙ্গীন অধঃপতন ঘটেছে, একথা বিশ্বাস কর! কঠিন । আসলে যা ঘটেছে, 
তা হলো এই-পঞ্চাশ বছর আগে যে পরিবর্তনের সুচন। হয়েছিল, তা! ক্রমশ 
ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে । ভালো-মন্দ মিলিয়েই এই পরিবর্তন ঘটেছে। 
তবে শতাবীর প্রথম দিকে ইংরাজী-শিক্ষার “অনিষ্ট” সম্বন্ধে অন্তত সকলের 
মনে আতঙ্ক জাগে নি, তাহলে ইংরাজী-শিক্ষা লাভের জঙ্ট বাঙালী আকুল 
হয়ে উঠতো] না । ইংরাজী-শিক্ষার ফলও তখন মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে 
ছিল সীমাবদ্ধ । ধীরে ধীরে ইংরাঁজী-শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক 
রূপান্তর পূর্ণতা প্রার্থ হলো । তখনই প্রবীণদের মনে দেখ! দিল “অনিষ্ট, চিন্তা । 

পরিবর্তনের জন্য দায়ী অবশ্ত শুধু “ইংরাজী-শিক্ষা” নয়। রাজনৈতিক 
এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন সগ্বন্ধে সকলে সমান সচেতন না হলেও, তাঁর গুরুত্ব 
কর্লিছুতেই অস্বীকার কর! যাঁয় না। শতাব্ধীর প্রথম দিকে যে “বাবৃ'-সমাজের 
উদ্ভব হয়েছিল, তাঁরাঁই পরবর্তাকালে শহুরে-মধ্যবিত্তে রূপান্তরিত হয়েছে। 
প্রথমে ঘা ছিল অন্ধ অন্থকরণ ও অমিতাচার, তাইই পরে সংস্কার ও শিষ্টাচারে 


তিন 


পরিণত হয়। ত্মআজকের দিনে আমরা বুঝি, কিছু পেতে হলে কিছু হারাতে 
হয়। শতাকশির শেষপ'দে রানারায়ণ বহু উত্তেজিত কঠে অভিযোগ করছেন, 
“চতূদ্দিকে হীন অন্ুকরণের প্রবলগতা দৃষ্ট হইতেছে । প্রতি পদেই অনুকরণ, 
ইছাতে আন্তরিক সারবতার হানি হইতেছে, বীর্য্যের হানি হইতেছে, আমবা 
অন্ত সমাজীয়দের ক্রীতদাস হইয়। পড়িতেছি। কি আশ্চর্য্য! সাহেবের! 
যাহা করিবেন, তাহাই ভাল, আর সব মন্দ। (সেকাল আর এ কাল,” 
পৃষ্ঠা ৬৯)। বলাবাহুল্য, এ অভিযে'গের সারবত্তা স্বীকার করে নিয়েও 
বঙ্ষিমচজজ চট্টোপাধ্যায় সঙ্গত কারণেই মন্তব্য করেছেন, “অন্থৃকরপ মাত্রই 
অনিষ্টকাদী নহে, কখন কখন তাহাতে গুরুতর শ্ুফলও জন্মে ; প্রথমাবন্থায় 
অনুকরণ, পরে স্বাতদ্ত্র আপনিই 'মাসে। বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা বিবেচনা 
করিলে, এই অনুকরণপ্রবৃত্থ “ঘ ভাল নহে, এমত নিশ্চয় বলা যাইতে পারে না। 
ইহাতে ভরসার স্কলও আছে ।' (সেকাল আর এ কাল", “বঙ্গদর্শন”, পৌষ 
১২৮১। পরে “অন্থকরণ+নামে প্রবন্ধটি “বিবিধপ্রবন্ধ প্রথম থণ্ড-এর অন্তভূক্তি)। 
অন্ুকরণের ফলে, এবং অন্থকরণ সত্বেও আমরা রামমোহন, অক্ষয়কুমার, 
বাজলারায়ণ, মাইকেল মধুহুদন, বঙ্কিমচন্ত্রকে পেয়েছি । রাজনারায়ণের ভাষায় 
এদের “4১78110175৭ বুড়ো" বলতে পারি, কিন্ত তারা সে-কালের মানুষ, না 
এ-কালের মান্ুম বলা কঠিন। আসলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে দেখা 
গেল শতাবীর প্রথম পাদ সম্বন্ধে একটা সশ্রদ্ধ মনোভাব,- সে-কাঁলের উদ্দেশে 
শরদ্ধাঞ্ঁপি জা'পনে আশ্চর্য তৎপরতা | 

শুধু বয়োবৃদ্ধি বা কালগত দৃরতবই এর একমাত্র কারণ নয়। শতান্দীর 
প্রথম দিকে জোয়ারের জপে পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছিল, সে ছিল 
আত্মবিস্বতির কাল । তার মধ্যে রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর বিরল 
ব্যতিক্রম। শুধু যুবাসম্প্রদায়ের “মতিভ্রম' হয়েছিল তাই নয়, প্রবীন সমাজ- 
পতিরাও কিছুটা! বিভ্রান্ত হয়েছিলেন । ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না, কি হচ্ছে,._ 
বড় ক্রত সে পরিবর্তন। তারপর ধীরে ধীরে ভাটার সময়ে পায়ের তলায় 
মাটি ফিরে এল--হঠাৎ ঘেন দীর্ঘ তৃপ্তির পর জেগে ওঠা। দেখা দিল 
আস্মজিজ্ঞাসা । : হয়তো এর মধো কিছুট! পিছুটান ছিল? তবু এ কথাও সত্য, 
এই প্রথ্থম বাঙালী আত্মস্থ বোধ করলো । প্রাচীন এবং নৰীনের দছন্ম নৃতন 
ভাবে শুরু হলো 7 যায ছিল একদ| নবীন, তারাই আজ প্রাচীন | বাজনারায়ণ 
বন্ধ বিরল ব্যতিক্রম নন। সে কাল আর এ কালের তুলনায় অনেকেই 


চাবু 


আগ্রহী হয়ে উঠলেন (জ্রষ্টব্য, তোলানাথ চক্রবর্ত প্রণীত “সেই একদিন আর 
এই একদিন, অর্থাৎ বন্ধের পূর্ধব ও বর্তমান অবস্থা”, ১৮৭৫ )। “ত্থরলোকে 
বজের পরিচয়" এই ধারারই একটি উল্লেখযোগ্য, কিন্তু অধুনা! বিশ্বত, নিদর্শন । 


'দেবলোকস্থিত মনোরম উদ্যানে! প্রিজ্স, ছ্বারকানাথ ঠাকুর ( ১৭৯৪-১৮৪৬ ) 
আসর জমিয়ে বসে আছেন, ভার চারপাশে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, প্রেমচঙ্জর 
তর্কবাগীশ, ভবশঙ্কর বিগ্ভারত্ব, শল্ভুনাথ পণ্ডিত, দ্বারকানাখ মিত্র, কাশীগ্রসাদ 
ঘোষ, কিশোরীটাদ মিত্র, বামগোপাল ঘোষ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীপ্রপন্ন 
সিংহ প্রভৃতি «একে একে সমবেত হলেন । “নানাবিধ সঙ্দালাপের পন প্রিথ্ন, 
জিজ্ঞাসিলেন, আমার দেহান্ত হইলে বনভূমি কীদৃশ বেশবিস্তাসে ও কীদৃশ 
ব্যক্তিবুন্দে বিভৃষিত হইয়াছে, সবিশেষ বিবরণ অবগত হইতে আমার 
যংপরোনাস্তি গুংস্বক্য জঙ্গিয়াছে ; আপনার] সদয় চিতে তৎসমুদয় আমাকে 
অবগত করিলে আমি যথেষ্ট আনন্দলাভ করিব।' ১৮৪৬ খ্রীষ্টাবে দ্বারকানাথ 
ঠাকুরের পরলোকগমনের পর থেকে ১৮৭৫/৭৭ গ্রীষ্টা পর্যস্ত, অর্থাৎ প্রায় 
তিরিশ বছরের বাংলা দেশের সামাজিক, ধর্মীয় এবং সাহিত্যিক অবস্থা গ্রন্থটির 
ছুই থণ্ডে পর্যালোচনা করা হয়েছে । উন্নতির কথা কদাচিৎ বলা হলেও 
(দ্র. প্রথম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদ), অবনতির চিত্রাঙ্কনেই লেখক বেশী 
আগ্রহী । এদিক থেকে রাজনারায়ণের সঙ্গে “হরলোকে বঙ্গের পরিচয়”এর 
লেখকের মনোভক্ষির সাদৃশ্ঠ আছে । তিনি শুধু রাজনারায়ণের সমসাময়িক 
ছিলেন না, ব্যক্তিগত জীবনে তার সঙ্গে রাজনারায়ণের বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। 
তবে রাঁজনারায়ণ হিন্দু কলেক্দের ছাত্র, সে-কালের আধুনিক মানুষ তিনি 
পরিণত বয়সে একালের নিন্দা করলেও একাল সম্বন্ধে একেবারে আশাহীন 
নন। “হ্বরলোকে বঙ্ষের পরিচয়” গ্রন্থে একাল সম্বন্ধে নৈরাশ্তের ভাবই 
প্রবল, কারণ লেখক বর্তমানের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছেন না। 
লেখক ভাটার টানে অনেকট! পিছিয়ে যেতে চান, যেখানে ফিরে যাঁওয়] 
বাস্তবে আজ আর সম্ভব নয়। তাই “হরলোকে বলের পরিচয়” গ্রন্থে 
কিছুটা জালা আছে, আক্রোশ আছে- কৌতুকের ছল্সবেশ সত্বেও ব্যজিগত 
পক্ষপাত গোপন থাকে নি। 

নিরপেক্ষতার অভাব সত্বেও 'ক্বুরপোকে বঙ্ষের পরিচয়” গ্রন্থটি কিন্ত 
এঁতিহাদিকের কাছে মুল্যবান বিবেচিত হবে । কলিকাতা শহর কি ভাবে 


পাঁচ 


পরিষতিত হচ্ছে--বাস্তাথাট, যানবাহন, দোকানবাজার ভাব চিত্ত গ্রস্থটিতে 
পাওয়া যাবে । ১৮৭০-৭৭ সালের সামরিক অনেক ঘটনাও উল্লিখিত হয়েছে, 
যাঁর উতিহালিক মূল্য আছে। “ইংরাজী-শিক্ষিত, সম্প্রদায় এই গ্রস্থের 
নায়ক-কিভাবে তারা বাঙ্ালী-সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন, এবং 
আত্মকেন্ত্রিক স্বার্থপর গোঠীতে পরিণত হুচ্ছেন,-দেখানোই লেখকের গ্রধাঁন 
উদ্দেন্ত। “ছহথরাগ'-প্রিয় ও “তারত্ব-প্রিয় বাঙালীকে নিয্বে কৌতুক 'করা 
হয়েছে, কিন্তু বাংলা দেশ যে ক্রমে “বর্ধর-স্থান*ঞ পরিণত হচ্ছে, তা নিয়ে 
লেখকের ক্ষোভ ঘেন উত্তেজনায় ফেটে পড়েছে । লেখক দেখছেন, ক্ষেছ, মায়া, 
মমতা, হাদয়বন্ত।-_সব লুণ্ হয়েছে । বিচার ব্যবস্থা, শিক্ষা! পদ্ধতি, চিকিৎসা 
সবক্ষেত্রে অন্তায়, অসাধুত। ও প্রতারণা বাড়ছে । বলাবাহুল্য, লেখকের বিচার 
সে-কালের সঙ্জে একালের তৃলন! সুত্রেই নির্ধারিত, এবং ধরেই নেওয়া 
হয়েছে সেকালে ক্ষোভের কোনো কারণ ছিল না। একালের সামাজিক 
রীতিনীতি আমুল পরিবতিত হয়েছে, কিন্তু তার কারণ গুধু ইংরাজী-শ্রিক্ষার 
প্রসার বা সাংহবদের অহ্করণ নয়, আসলে অর্থনৈতিক বিশেষ-অবস্থ! 
পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করেছে। লেখক এ সম্বন্ধে একেবারে অচেতন নন, তবে 
তিনি যে 'দেবলোক'-এর স্বপ্ন দেখেন, সেখানে অর্থ নৈতিক অবস্থা মানব- 
জীবনের নিয়স্ত] নয়। লেখক রাজনৈতিক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেন নি; 
অথচ তিনি জানেন, ইংরেজ শাসন এবং নুতন বাণিজ্যিক নীতি সমাজ্- 
পরিবর্তনের কারণ। এইখানে তীর স্ববিরোধ--বর্তমানকে স্বীকার না করে 
উপায় নেই, অথচ বর্তমানের সঙ্গে সামঞ্জন্তবিধান করতে অক্ষম । 

লেখক যে-মাদর্শ তুপে ধরতে চান তা সে-কাপ বা একালের আদর্শ নয়, 
তা নিতাকালের অভীষ্ট বন্ত। ন্ুতরাং একালের সমালোচিনা করেছেন বলেই 
থে তিনি প্রাচীনপস্থী এমন বল: চলে না। বঞ্চিমচন্ত্র যখন রাজজনারায়ণের 
প্রবন্ধটি সমালোচনা করেছিলেন তখন তার মনেও প্রপ্ন জেগেছিল এই তুলনার 
সার্থকতা সম্বন্ধে; তিনি লেখেন; “রা্গনারায়ণবাবুও বাঙ্গালির যত নিন্দা 
করিয়াছেন, বাঙ্রালি তত নিন্দনীয় নছে। অনেক স্বদেশবংসল যে অভিপ্রায় 
বাঙজা(লর নিন্দ৷ করেন, রাজনারায়ণবাবুও সেই অভিপ্রায়ে বাঙ্গালির পিন্দা 
করিয়াছেন --বাঞগগালির হিতার্থ। সেকালে আর এ কালে নিরপেক্ষভাবে 
তুলন। কর। তাহার উদ্দেন্ত নহে-এ কালের দৌধঘনির্বাচনই তাহার উদ্দেশ্য । 
এ ক্কালের গুণগুলির প্রতি তিনি বিশেষ দৃদ্টিক্ষেপে করেন নাই-করাও 


ছ্র 


নিশ্রয়োজন ; কেন না' আমরা আপনাদিগের গুণের প্রতি পপকের জ্ড 
সম্মেহ্যুক্ত নহি।' (সে কাল আর এ কাল')। গন্রলোকে বঙ্গের 
পরিচয়” সম্বন্ধেও এ মন্তব্য প্রযোজ্য । লেখক দ্বিতীর খণ্ডের “বিজ্ঞাপন+-এ 
লিখেছেন, “এক্ষণে বঙ্গসমাজে যে সকল অনুচিত রীতি পদ্ধতি প্রবেশ করিয়াছে, 
তাহার কিয়দংশ প্রথম থণ্ডে প্রকাশ করায় সারদশী বিভ্ঞগণ যথেউ অহরাগের 
সহিত তাহা পাঠ করিয়া বলেন, “মধো মধো এনপ পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বঙ্গীয় 
বিপথস্থ জনগণের অনুচিত রীতি পদ্ধতি নিবারণের যত্ধ কর] উচিত 1”. 
মহোদয়গণ আবে। এই মনে করিয়া লেখকের অপরাধ মার্জনা করিবেন ষে 
আমি বিদেশীয় ব্যক্তি নহি, তীহারা যে বঙ্গমাতার সন্তান আমিও ডাহারই 
সন্তান । তাহারদ্িগের ভ্রাতা, ভরাতাগণের অনুচিত ত্বীতি পদ্ধতির বিরুদ্ধে 
আমি লেখনী ধারণ করিয়াছি, সেই হেতু যেন তাহারা আমার প্রতি অসস্ভোষ 
ও অন্ষেহ প্রকাশ না করেন, আমি তাহারদিগের অত্যাজ্য বস্ত ও তাহারদিগের 
নিকট অশেষবিধ প্রশ্রয় পাইবাঁর অধিকারী |" 

সমাজ-পর্যালোচনায় বিপদ দেখা দেয় নি, কারণ লেখক সেখানে বাঙালী 
মধ্যবিত্ত সংস্কার দ্বারা চালিত, তিনি দশজনের একজন হয়েই কথা বলেছেন। 
বেশভৃষা-আচারঅনুষ্ঠানে যে পরিবর্তন হচ্ছে, অধিকাংশ বাঙালী তখনও তা 
মেনে নিতে পারে নি। শান্ত্-নির্ভরতা এবং এঁতিহবোধ রাজনারায়ণের 'এ- 
কালে' সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি। বরং যেটুকু হারিয়েছিল তা আবার ফিরে 
আসছে । 

সাহিত্যের উপর সমাঞ্জের প্রভাব পড়ে সত্য, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর 
বাংল। সাহিত্য প্রধানত কলিকাতা-কেন্ত্রিক হওয়।য় বুহত্তর বাঙালী সমাজের 
সঙ্গে তার যোগস্পষ্টগোচর নয়। বাঙালী সমাজে পরিবর্তনের গতি মন্থর; 
এমনকি কলিকাতার বাহিরে সমাঞ্জ অনেক পরিমাণেই অপরিবর্তিত । এ 
অবস্থায় বাংল! সাহিত্যে যে দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে তার সঙ্গে বাঙালী সমাজের 
বৃহত্তর একটি অংশ মানস সাযুজ্য অনুভব করে নি। মাইকেল মধুনুদন বা 
বন্কিমচন্ত্রের সাহিত্যস্থপ্টি তাই মুষ্টিমেয় শিক্ষিত শহরবাসীর উপভোগের সামগ্রী 
ছিল। “মেৎনাদবধ কাব্য” প্রথম প্রকাশের পর আলোড়ন কৃষ্টি করেছিল 
সন্দেহ নেই; কালীগ্রসন্ন সিংহ কবিকে অভিনদ্দন জানিয়েছিলেন এ ও যেমন 
সত্য, তেমনি সংস্কত-পতণ্ডিত-সমাজ এবং ঈশ্বর গুপ্ত-কবিওয়াঁলার কাব্য-পরিতৃপ্ধ 
পাঠক “মেঘনাদবধ কাব্য” সম্বন্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ৫ও ততোধিক 


সাত 


সত্য । প্রেমচঞ্জ তর্কবাগীশ যখন অসহিফুগ!বে বলেন, 'বঙ্গমগুর্পাতে নহে 
কেবপ কক্ছিপয় সামান্ত শ্রেদীর বিবয্ী লোকের ও লেখকদিগের উৎসাহদাতা 
মহাশক্ষগণের নিকট তাহা প্রদীত হইরাছ। সংস্কত, কি সাধুভাষায় হুশিক্ষিত 
কোন ব্যক্তির নিকট মাইকেলের যশঃ প্রদীপ্ত হয় নাই।”-তখন তিনি 
নিঃসন্দেছে বহতর বাঙালী কাব্য-পাঠকের সমর্থন লাভ করেছিলেন। মধুন্দদনের 
মৃত্যুর পর ১৮৭৭ গ্রীষ্টার্গে তাকে কিছুট। স্বীক1র করে নিলেও, বন্কিমচ্ত্র তখনও 
অপাঙ্কেম়। বন্ধিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে সধুস্দনের মতোই প্রধান অভিষে!গ 
ছিল বে, তিনি বিজাতীয় ভাবাপনন লেখক। বঙ্কিমচর্জের রুচি ও ভাষাকে 
কিছুতেই “জনগণ” নিজের বলে আ্বীকার করতে পারছিল না। তুলনায় 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ)ায় ও ঈশ্বরচঙ্্র বিদ্যাসাগরের বচন] প্রশংসা! পাবে এই তো 
র্যাতাবিক। এবং আজকের দিনে সাহিত্যের ইতিহাসে ধারা পাদটীকায় 
স্বান লাভ করেন, তার “সদিপ ছিলেন বঙ্থ প্রশংসিত, যেমন নীলমণি বলাক, 
গিরীশচন্ত্র বিছ্যারত্ব, রামকমল ভট্টাচার্য, মধুহ্দন বাচম্পতি। ইংরাজী-জান! 
এবং ইংরাজী-না-জানা -এই উভয় দলের বিরোধ উনবিংশ শতাবীতে শুরু 
হয়েছে; আধুনিককালে একেই বল! হয়_ “আমরা” ও “তাহারা'র বিরোধ । 
“হারলোকে বঙ্গের পরিচয়” গ্রন্থে তাহাদের? বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে (আক্ষরিক 
অর্থে “ইংরাজী-না-জানা” শষটি ব)বহার করছি না),_-৩ই এক মহাশয় ব্যতীত 
এক্ষণে বঙ্গভাষার কোন ইংরাজী-শিক্ষিত খঞ্জনী-ভায়ারা, নির্দোষ কবিতা 
লিখেন নাই, পরেও যে তাহা লিখিবেন, €স আশাও নাই; কবিতা-সন্বন্ধে 
ছহাদিগের কচিই অপ্রশংসনীয় |? 

“্রলোকে বঙ্গের পরিচয়” গ্রন্থের লেখক নিরপেক্ষ নন, কিন্ত একশো 
বছর পরে আজকের দিনে আমরাও নিরপেক্ষ নই। তার ছিলেন এক পক্ষে, 
আমরা অন্ত পক্ষে । তারা একা বিচারকের ভূমিকা নিয়েছিলেন, ফলে শেষ 
পর্স্ত তাদের পরাজয় না হলেও, আজ আত্মপক্ষ সমর্থনের হাযোগ হারিয়েছেন । 
আমরা কিছুটা হুবুদ্ধির অধিকারী বলে বিচারক-পদের জন্য প্রলুব্ধ নই। 
“হারলোকে বঙ্গের পরিচয়” অতীত বঙ্গের পরিচয়, “সে কাল থেকে আমরা 
আজ দুয়ে সরে এসেছি । “একালে'র সঙ্গে সে কালে'র তুলনা আমরা করবো 
না। তবে 'সে কাল" সম্বন্ধে আমাদের বিতৃষ্ঞাও নেই, বিমুগ্$তাও নেই। 
যদি হুবুদ্ধির অধিকারী হই, তাহলে আমরা “সে কাল' থেকে কিছুটা শিক্ষা 
নিতে পানি, “এ কাল'কে বোঝার জন্যই “সে কালকে জানা দরকার । 


আর্ট 


“কজুরলোকে বঙ্গের পরিচয় আমাদের জ্ঞানের বাজ্য কিছুট! প্রলারিত করবে, 
এই আশ! নিয়ে গ্রন্থটির পুনমুর্্ণ করা হলে । 


গ্র্থ পরিচয় 
“্রলোকে বঙের পরিচয়” ছুই খণ্ডে প্রকাশিত। প্রথম খণ্ডের ছুটি 
সংস্করণের ,সন্ধান পাওয়া গেছে, প্রকাশকাল- প্রথম সংস্করণ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ, 
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮২ খ্রীষ্টান | দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৭৭ খ্রীষ্টাবে প্রকাশিত হয়। 
প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত করছি। 


হ্বরলোকো/বঙ্ত্রের পরিচয় |/প্রথম খণ্ড ।//অতোহ-সিক্ষপ্তমসাধু সাধু বা! 


হিতং মনোহারি চ ছর্লভং বচঃ1'/কলিকাতা/প্রীকালীকিস্কর চক্রবন্তি কর্তৃক/ 
গুকাশিত ।/সংবৎ ১৯৩২ । 


স্বরলোকে/বঙ্গের পরিচয় ।/দ্বিতীয় খণ্/“অতোহহ'সি ক্ষন্ধমসাধু সাধু বা 
হিতং মনোহারি চ ভুর্লভং বচঃ/কলিকাতা/বান্ীকি যঙ্ত্রে/জ্রীকালীকিস্কর 
চক্রবর্ত কর্তৃক/গ্রকাশিত/সংবৎ ১৯৩৪ । 


প্রথম থণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণের নামপত্র- 

হবরলোকে/বন্গের পরিচয় |/প্রথম খণ্ড 1/অতোহ সিক্ষস্তমসাধু সাধু বা/হিতং 
মনোহারি চ ছুলভং বচঃ1”/দ্বিতীয় সংস্করণ 1/0010060-/75110660 00% 
[361)015 1401] 3301161156/40 2165515০0৮7 07080061066 8005 
1১165589144) 4১01176150 90:090011 11911511601) 05811070191 
01091195810, 1882. 


গ্রন্থকার পরিচয় - 

“ক্ষরলোকে বঙ্গের পরিচয়”! গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম নেই। তবে বেঙ্গল 
লাইব্রেরীর ক্যাটালগে গ্রন্থকারের নাম দেওয়া আছে-হরনাথ তঞ্র। 
কলিকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীর পুম্তকতালিকায় সম্ভবত সেই কারণেই 
হিরলোকে বঙ্গের পরিচয়”-এর লেখক হিসাবে হরনাথ ভঞ্জের নাম আছে। 
শ্রীশৌবীন্্রকুমার ঘোষ “সাহিত্যসেবকমঞ্জুষা'য় হরনাথ তগ্রকে “ম্বরলোকে 
বঙ্গের পরিচয়”-এর রচয়িতা বলে নির্দেশ করেছেন (ভ্র “মাসিক বন্ছুমতী”, 
কাতিক ১৩৬১, পৃ. ৫৬)। বেঙ্গল লাইব্রেরীর ক্যাটালগের নির্দেশ গ্রহণ করা 


ল্য 


ছাড়া গ্স্থকার-নিবয়ের অন্ত কোনো উপার বর্তমানে নেই। পরোক্ষ প্রমাণ 
হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, ছুটি খণ্ডই (প্রথম সংস্করণ ) ছাপা হয়েছে 
বান্সীকি বস্ত্রে+ বান্সীকি যন্ত্রের স্বত্বাধিকারী ছিলেন হরনাখ ভঞ্জের অগ্রজ 
দ্বারকানাথ তঞ্ | তঞ্জ পরিবারেরও ধারণা হরনাখ ভঞ্জ “স্থরলোকে বঙ্গের 
পরিচয়” গ্রন্থের রচস্থিতা। র 

চবিবশ পরগণা জেলার জয়নগর থানার অন্তর্গত বহড়ু গ্রামে ১৮২৭ 
প্রীষ্টাঞজে হরনাথ জগ্ম গ্রহণ করেন। পিতা কৃষ্ধমোহন ভঙ্র ইস্ট ইত্ডিয়। 
কোম্পানীর কাধি-নিমক-মহুলের পেস্কার ছিলেন ৷ গ্রামের পাঠশালায় এবং 
পরে ভবানীপুর স্কুলে হরনাথ পড়াশুনো করেন। বিভিন্ন সাছেবের অফিসে 
(টি. বি. শুইনহো, রবার্ট ও চেরিয়েল, ডি ক্রুজ প্রভৃতি ) কিছুদিন চাকরি 
করার পর শ্তামাচরণ বহর সঙ্গে একযোগে যুদ্ছুদ্দিগিরির কাজে নিযুক্ত হুন। 
মুচ্ছদদিগিরির কাজে ক্ষতিগ্রন্ত হয়ে তাকে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করতে 
হয়। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাকে অগ্রজ দ্বারকানাধ এবং শ্বগ্রামস্থ ভীনাথ বহর সহযোগিতায় 
হরনাথ 9০611 91010211021) 72171 5০৮০001 (গ্রস্থ-শেষে ব্যবন্থৃত 5 5. 5. 
আতস্তক্ষরগুলি স্কুলের নাম হতে পারে ) স্থাপন করেন। “বহুড়ু হাই স্ষুল' 
নামে বিস্তায়তনটি এখনও হরনাথের শ্বতি বহন করছে। ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর, 
দেবেশ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বহ্‌, হেমচন্ত্র ভট্টাচার্য, শিবনাধ শাস্ত্রী প্রস্থ 
সেকালের বহু মনীষীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল] ১৪ই জুন ১৮৯৫ 
খ্ীষ্টাব্ধে হরনাথের মৃত্যু হয়। 


সম্পাদন] নাতি 


“হৃরলোকে বন্ধের পরিচয়? গ্রন্থের ছুই খণ্ড একে পুনমুদ্রিত হলো। 
প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে ? শধু প্রয়ো জনবোধে 
বিতীয় সংস্করণের যুত্রণ প্রমাদগুলি প্রথম সংস্করণের সঙ্গে মিলিয়ে সংশোধন 
কর! হয়েছে । প্রথম সংস্করণ ও দ্বিতীয় সংস্করণের মধ্যে বক্তব্যগত ও তথ্যগত 
কোনে বৈষম্য নেই, তবে দ্বিতীয় সংস্করণে ভাষার পরিমাজন। লক্ষ্য করা যায়। 
দ্বিতীন্ব খণ্ডের প্রথম সংস্করণের (অন্ত সংস্করণ পাওয়া যায় নি) পাঠ গৃহীত 
হয়েছে । মূল গ্রন্থের বানান ও সতিচিন্ত অপরিবতিত আছে । কিছু ছাপার 
তুল অবস্ত সংশোধন করা হয়েছে (মুল গ্রন্থে “শুদ্ধিপত্র-এর তালিকাটি খুব 
ছোট নয়)। সমল গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা পুনযুপজিত গ্রন্থে ছুটি বক্রদেখার (1 /) 


দশ 


মধ্যে দেওয়া আছে। তিখ্যপঞ্জী”, “নির্দেশিকা এষং পদটাকাগুলি বর্তমান 
সংস্করণে সম্পাকের সংযোজন । 


কৃতজ্তান্বীকার 
গ্রন্থটি সম্পাদনা ও প্রনর্মুপ্রণের কাজে অনেকে সাহাষ্য করেছেন । 
বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই কয়েকজনের নাষ--অন্ুপঞ্জন চক্রবরভণ, 
অশোক উপাধ্যায়, দীপেক্জনাথ ভঞ্জ, বামকৃষ্ঝ ভট্টাচার্য, শ্যামাপ্রসাদ সরদার, 


হ্বভাষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্বপন মজুমদার । এদের সাহাযোর জন্ব আমি 
কৃতজ্ঞ | 


অলোক বায 


স্থরলোকে বঙ্গের পরিচয় 


প্রথম খণ্ড 


বিজ্ঞাপন 


অধুনাতন কালের বঙ্গসমার্জে যে সকল নহা1 দোষ প্রবেশ করিয়াছে, 
তাহা দর্শন করিয়া মধ্যে মধ্যে মনে অতিশয় দুঃখের উদয় হয়। সেই 
হুঃখই আমাকে এই গ্রন্থ প্রকাশে প্রবৃত্ত করিয়াছে। বদ্ধুভাবে, হ্থমিষ্ট 
স্বরূপাখ্যান বর্ণনা, সেই দোষ সকল প্রতিকারের প্রধান উপায় মনে করিয়া 
গ্রষ্থের সকল স্থানে আমি তাহা অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিয়াছি । ভ্রান্ত 
ব্যক্তির মুখে ঈষদ্ধান্তের উদয় হয় এবং নাহার সহিত তিনি নিজ-দোষ 
সংশোধনে ঘত্ববান্‌ হয়েন, ইহাই গ্রন্থের উদ্দেশ্য । কিন্তু আমার এই আশঙ্কা 
হইতেছে যে, হয়ত গ্রন্থের ম্বরূপাখ্যান সকল বঞ্ষুচক্ষে নীরস ভাব ধারণ 
করিবে। যদি তাহাই হয়, তবে বদ্ধবদ্দ আমাকে হিতপ্রার্থ বিবেচনা 
করিয়া ক্ষমা করিবেন । ইহা নিশ্চিত ভাবিবেন, আমি যে সকল ব্যক্তির 
প্রমাদ প্রদর্শন করিয়াছি, তাহ।দিগের গুণ সম্বন্ধে কিছু বলিবার মানস রছিল। 

অবশেষে আমি এই গ্রন্থে যাহার্দিগের সম্বন্দে শ্বরূপাথ]ান বীর্দনূ 
করিয়াছি, তাহাদিগের নিকট গ্রন্থের আখ) পত্রে উদ্ধত মহাজন ১1১ 
সহকারে ক্ষমা প্রাথনা। করিতেছি”-“হিতকাপী বচন সাধু বা অসাধু ঈ্ীয় 
তাহা ক্ষমার যোগ্য, যেহেতু হিতকারী অথচ মনোহারী বচন দুর্লভ |” 





দেবলোক 


দেবলোকপ্থিত মনোরম উদ্যান হেমমন্ত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, তাহার 
অভ্যন্তরে সমতল পগ্থানিচয় বিবিধ বর্ণ উদ্জ্বল গ্রস্তরে আচ্ছাদিত, সকল পথের 
উভয় পার্থ হামল দুর্ববাণল সমাকীর্ণ ও অবিরল রক্ষরাজি স্থাপিত; তত্রস্থ 
ুর্ঘা-কিরণে উষ্ণতা নাই। উদ্যানের গ্তামল দূর্বাক্ষেত্রে কঞ্চসার মৃগ, বিচিত্র 
ময়ূর, ও হরিদর্ণ গুকপক্ষী পরমোল্লাসে বিচরণ, উল্লম্ষন এবং মধ্যে মধ্যে 
কেলি করিয়া দর্শকদিগের নেত্ররপ্রন করিতেছে । কিছু দূর অতিক্রম 
করিয়] উপবনের মধাদেশে উপস্থিত হইলে দুই হয় এক অনির্বাচনীয় 
পুলকদায়িনী সব্গন্ধযুক্ত মধুর-কল্পোলিনী স্বচ্ছ আ্োতদ্বতী মৃদুমন্দ গতিতে বহমান 
হইতেছে । স্বানে স্থানে চিত্ব-তৃপ্তি-করী বিবিধ কুস্বমলতা বুহৎ বৃহৎ তরু 
আশ্রয় ও আর্ত করিয়া আছে । মধ্যে মধ্যে অজত্র নিষ্ষপ্টক-বন্ত-গোগাপ 
বিকসিত হইয়া আছে; যাঙ্কার চিশ-বিনোদন সৌরভ সমীর সহকারে 
সতত প্রধাহিত হইতেছে । স্বরবান্‌ কোকিল কলহংস, অঞ্ষরা কুলের 
হবললিত সঙ্গীতে স্বর সংযোগ করিতেছে, জোতম্বতী তীরবপ্ডি কুহ্বমিত তরু- 
লতার 'প্রতিভা হৃদয়ে ধারণ করিয়াছে । সেই নানা উৎকৃষ্ট পদীর্ঘ পরিপুরিত 
ধু এক কল্পবৃক্ষ জগতের যাবতীয় শ্ুরস ফলে শোও পাইতেছেঃএই তরু- 1১ 







কা ঞীরকমণ্ডিত পর্যান্কে, পয়ঃফেপনিপ্দিত শুরু স্কোমল শয্যার, প্রিচ্গ, 
ািীনাখ ঠাকুর বিবাদ করিতেছেন। সেই শান্তিরসাম্পদ অমরাবতী তুল, 
স্ইিসেবা প্রদেশে তাহার সহিত সন্দর্শন দ্বারা আম্মা চরিতার্থ করিতে অশেষ- 
শান্ত্রাধধাপক জয়নারামণ তকপঞ্চানন, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, ভবশস্কর বিদ্যারত্ব, 
জঙ্রিস শরভুনাথ পণ্ডিত, জঙ্টিস দ্বারকানাথ মিত্র, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, কিশোরীটাদ 
মিত্র, বামগোপাল ঘোষ, প্রসগ্নকুমার ঠাকুর, প্রস্ততি মঞোদয়গণের উজ্জল 
আত্মা, ক্রমে ক্রমে উপনীত ও ষখোপযুক্ত সম্মানিত হইয়া প্রিন্সকে প্রদক্ষিণ 
পুরঃসর হেম-অয় দিব]াসনে উপবেশন করিলেন। নানাবধ সঙ্গালাপের 
পর প্রি্স, জিজ্ঞাসিলেন, আমার দেহাপ্ত হইলে বঙ্গভূমি কীদৃশ বেশবিন্তাসে 
ও কীদুশ ব্যক্তিবুদ্দে বিভূধিত হইয়াছে, সবিশেষ বিবরণ অবগত হইতে 
আমার যপরোনান্তি ওতহ্বক্য জন্গিয়াছে , আপনারা সদয় চিতে তৎসমুদয় 
আমাকে অবগত করিলে আমি বথেই আনন্দলাভ করিব। 


সন্বাদতত্ব 
মৃত বাবু কাণীপ্রমাদের উত্তি | 


মহাশয় শ্রবণ করুল। 

কলিকাতার বাহু দৃপ্ত আর সেরূপ নাই। রাজপথে গ্যাসের নল, টেলিগ্রাফ, 
তারের স্তস্ত, ময়লানির্গমের ড্রেণ ও স্বচ্ছ-সলিলবাহিনী /২/ লৌহপ্প্রণালী 
সন্নিবেশিত হইয়াছে । গঙ্গায় দুই খান রেলওয়েষ্টামার, নিয়ত লোক পারাপার 
করিতেছে । পশ্চিম ও পূর্ব প্রদেশে, অহরহ ট্রেণ যাতায়াত করাতে, কত লোক, 
কত দ্রব্য দেশান্তবের পথ হইতে ক্ষণ মধ্যে কলিকাতায় উপস্থিত হইতেছে । 
পুরাতন ডাকঘর নাই, লাল দীঘির পশ্চিমে পূর্বতন সেলাখানার স্থলে এক 
প্রকগ ডাকঘর১, আর সেই ভাকঘরের স্থানে ছোট আদালতের অট্টালিকা 
নির্মাণ হইয়াছে । টাল] সাহেবের নিলাম ঘরের গানে আর এক বৃহৎ অষ্রালিকা 
হইয়া তথায় করেম্সি আফিস ও আগ্রা ব্যাঙ্কের কার্ধ্য চলিতেছে । অশ্লার ও 
বরকিনইয়ং সাহেবের কার্ধ্য ভূমিতে টেলিগ্রাফের আফিস২ ও ড্যালহৌসি 
ইন্টিটামুট৩ নামক একটা গৃহ মাুইসহেস্টিং-এর প্রতিমূর্ঠির পশ্চাপ্ভাগে নির্মিত 
হইয়াছে । উইলসন কোম্পানির হোটেল এক্ষণে গ্রেটইষ্টারণ হোটেল নামে 
খ্যাত হইয়াছে! যথায় স্প্রিম কোর্ট ছিল; ততপ্রদেশে হাইকোর্টের৪ এক প্রশস্ত 
বিচারালয় নিগ্মিত হইয়াছে + ক্যামক্‌ ই্রাটে হেঙ্জারবন্তি নামে যে বনাকীণর্ণ স্থান 
ছিল, উহাকে মনোহর অষ্টালিকা শ্রেণীতে স্বশোভিত করিয়া ভিক্টোরিয়া 
স্কোয়ার নাম প্রদত হইয়াছে । মুর্গীহাটার ক্ষুদ্র পথ প্রশস্ত হইয়| ক্যানিং 
্াট নাম পাইয়াছে । গরাণ হাটার রাস্তার আয়তন বুদ্ধি হইয়া বীডন গ্রীট নাম 
পাইয়া মাণিকতলাভিমুখে গিয়াছে । উহার দক্ষিণ ও চিৎপুর রাস্তার পূর্ব 
পার্্ে বীডন্‌ স্কোক্যার নামে এক মনোহর উদ্ভান বাঙ্গালি মহাশয়গণের 
বিচরণার্থে প্রস্তুত হইয়াছে । প্রথমে তাহাতে হ্ুগন্ধি পুষ্প বৃক্ষ সংস্থাপিত 
হইয়াছিল, সে সকল স্থানান্তরিত করত এক্ষণে তথায় নির্গন্ব-বিলাতী তরু লতা, 


শোভা সম্পাপন করিতেছে । মলঙ্গার ওয়েলিংটন দীঘি, গ্রখিত হইয়া জলের 
হদ করা হইয়াছে । তিতরে হৃদ, উপরে মৃত্তিকাবৃত বিচরণ স্থান । গঙ্গাতীরে 
একটা রান্ত। হইরা আহিরী টোলার ঘাট /৩/ হইতে আর্্মানি ঘাটের সন্গিকটে 
আমিয়াছে । পটল ডাঙ্গার কলেজের সম্মুখে গোলদীঘি আর গোলাকার নাই, 
তাহা চতুক্ষোণ হইয়াছে । বোধ হয় বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের নৃতন অট্টালিকা মহাশয়ের 
দেখা হয় নাই, সেটাও নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। হিন্দু কলেজের প্রেসিডেন্দি কলেজ 
নাম প্রদত্ত হইয়া এতকালের পর উহ্থার একটা হ্থচারু অট্রালিক।২ বিনিল্মিত 
হইয়াছে । হেয়ার সাহেবের স্কুলের বাটা ছিল না, তাহা সম্প্রতি হইয়াছেও। 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক পটলডাঙ্গায় বৃহ বুহত স্তম্ত বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়৪ প্রস্তত 
হইয়াছে । ত্রাক্ কেশব€ ঝামাপুকুরে এক উপাসণ। মন্দির সংস্থাপন করিয়াছেন, 
তাহাতে মলির মস্জিদ গির্তা তিনেরই অবয়ব আছে । ৪৫ বৎসরের অধিক 
হইল, পোকে শুনিয়া আসিতেছিলেন, গঙ্গার উপরে এক সেতু নিশ্ীণ হইবে। 
শুনিলাম? সংপ্রতি মির্ধহর ঘাটের দক্ষিণে অপূর্ব লোৌহসেতু বিচিত্র বিলাতীয় 
শিল্পের পরিচয় দিতেছে । মঙ্য লোকের, সেই শিল্পকাধ্যটা, মহোদয়ের দর্শনীর 
পদার্থ, পুর্ববন বোঙঘরের স্থানে ইণ্ডিয়ান্মিমুজিয়ম্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । পাটের 
কলে কলে বাগবাজার কাশীপুর আকীর্ণ হইয়াছে । নিম্হলার ঘাটে হিন্দু 
হিতাধাঁ রামগোপাল বাবুর ধত্বে শবদাহ কার্ধের ইক নিম্মিত শ্মশান স্থান 
প্রস্তুত হইয়াছে । কিন্ত অনেক ইংরা্গ ও হিন্দুকুলতিলক চন্্রকুমার ডাক্তার” 
নিমতলার শবদাহ স্বন্ধে অনেক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । 

কলিকাতায় সে প্রকার লাল শুবুকীর রাস্তা নাই । এক্ষণে প্রস্তর খণ্ডের 
রাস্তা এবং প্রধান প্রধান রাস্তার ছুই পার্থ ফুটপাত হইয়াছে ও পরমিটু ঘাটে 
আমদানি রপ্তানির শ্ুদ্দর জেটি প্রস্তুত হইয়াছে । নগরে তৃণাচ্ছাদিত গৃহ 
নিশ্মাণের নিষেধ হওয়া,ত, দীনছুঃখী লোকেরা খোলার ঘর প্রস্তত করিয়া 
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তাহাতে বাস করিয়া সৃর্য্যের উতাপ, বাল, সকালে দিমপধাহ পক্ষী 
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এক্ষণে যেরূপ অসংখ্য বিজ্কাতীয় রোগের ও লেখকের বৃদ্ধি হইয়াছে, 
তত্পবুক্ত ওষধালক় ও যুক্রাবস্ত্রের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। তখনকার মত আর 
কেরাটি গাড়ি নাই। তাবত ভাড়াটে গাড়ি, পাক্কি গাঁড়ির অবয়ব ধরিয়াছে। 

মাথার প্রায় কোন কুটাওয়ালা ফেটা পাকৃড়ী বাধেন না, মেরজাইয়ের 
বদলে ঘল্দলে তাঁকিয়ার গেলাপের মত একপ্রকার গাত্রাবরণ হইয়াছে, তাহার 
নাম পিরাশ, সকলেই তাহা ব্যবহার করেন। কল্লিকাতার শ্রীলোকের] মল, 
মিশি, নত, পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে মোজা ও চর্মপাহ্কা 
ব্যবহার করা উচিত ছিল, তাহা করেন না। কিন্তু স্থানে স্থানে পর্ববোপলক্ষে মল, 
ঠন্ঠনের চর্খপাদুকা ও চরণাবরণ পরিধান করিয়া রন্ধনকাধ্য নির্বাহ করিতে 
দেখা গিয়াছে । কর্মচারী মাত্রে প্রার সকলেই, প্যান্টুলেন চাপকান ব্যবহার 
করিতেছেন । যবনের ন্যায় প্রায় সকল হিন্দুই শ্বশ্রধারী হইয়াছেন । ধূমপান 
প্রায় তিরোহিত হুইয়! নন্ত গ্রহণের আবির্ভাব হইয়াছে । বিশেষতঃ নন্যদানী 
কিশোরদিগের করে চিরপ্রণয়িনী হইয়া আছে। 

ভারতীয় ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা দেশীয় সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন । ইছ1- 
দিগের ছুই একজন ব্যতীত সকলেই ইংরাজদিগের অভিপ্রায় ক্রমাগত সম্মতি- 
সৃচক শিরশ্চালন দ্বারা ডিটো দিতেছেন। 

সবপ্রিমকোর্ট ও সদর দেওয়ানী উভয় আদালত সম্মিলিত হইয়া হাইকোর্ট 
প্রতিটিত হইয়াছে। সেই কোর্টে ক্রমে ক্রমে চারিজন বাঙ্গালি জ্+ নিযুক্ত 
হইয়া তাহার মধ্যে তিনজন কালগ্রাসে নিপতিত হইক্কাছেন। কিন্তু তন্মধ্যে 
মৃত দ্বারকানাথ মিত্র, যে বিচারাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন, তাহ। সর্বাপেক্ষা 
সার্থক । এক্ষণে হাইকোর্ট ও তাহার বিচার]সন, পূর্বাপেক্ষা সহস্র গুণে 
পরিফার পরিচ্ছন দৃহে /৫/ হুন্দর হইয়াছে । কিস্তু তথায় বিচার কার্ধ্য 
পূর্বববৎ পরিফার পরিচ্ছপ্ন হয় না। হাইকোর্টে আর বয়োঁধিক বিচারপতি নাই । 
উষ্ণ কধিরে সবাসত্ব ও দোষাদোধ মীমাংসা ও দণ্ড বিধান করিতেছেন । 

রসিককৃ্ণ মজিক ও মহায্ম। রামগোপাল ঘোষ পূর্বে ইংরাজী বক্কৃতা 

১ শল্তুনাথ পণ্ডিত (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩৬ জুন ১৮৬৭, মৃত্যু ); দ্বারকানাথ মিত্র (১৬ 
জুলাই ১৮৬৭-২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪, মৃত্যু); অনুকৃল্চন্জ মুখোপাধ্যায় (৬ ডিসেম্বর ১৮৭৭ 
"১৭ জঙ্গান্ট ১৮৪১, মৃত্যু ) : রমেশচন্ত্র মিত্র (৩* মার্চ ১৮৭৪ - ১ জানুয়ারি ১৮৯০ ) 


৬ 


করিতেন এক্ষণে পরম পঙ্ডিত বারু রাজেহ্রলাল হিত্র ও অনরএবল্‌ দিগন্বর 
মিরর সে কার্ধ্য' নির্ধাহ করিতেছেন । পুর্বে হরিশ্চন্জ্র মুখোপাধ্যায় হিন্দু 
পেট্রিয়ট পত্র প্রকাশিতেন, এক্ষণে কুষ্ণদাস পাঁল সে কার্ধা করিতেছেন । 

পূর্বে অনেক কৃতবিদ্ত লোক ছিলেন, তীঁহাদিগের কোন উপাধি ছিল 
না। এক্ষণে বিলাতের প্রথান্থসারে অনেকে বি এ; এম্‌ এ? বি এল্‌ ইত্যাদি 
উপাধি লাভ করিতেছেন । এডুকেশন কৌন্সিল রহিত হইয়া ভিরেক্টর 
ও ইনস্পের দ্বারা শিক্ষাকার্য্যের তবাবধারণ হইতেছে । এমন পল্লী দেখ! 
যায় াষে তথায় গবর্ণমেপ্ট সাহাধ্যাধীন বাঙ্গালা অথবা ইংরাজী ভাষার 
বিদ্যালয় নাই । | 

মততেদ কত প্রকার হইয়াছে বলা যায় না। বিধবা বিবাহের দল, বেশ্যা 
বিবাছের দল, নীচ আঁতিতে বিবাহ করিবার দল, বু বিবাহ নিবারণের 
ঈল, বাল্য বিবাহ বহিতের দল, ভার্ধ্যা বিবাহ দাতার দল, নগরে যৃখেষৃথে 
দেখা যায়। 

যুবকের! বিলাতে গিয়া, কহ কেহ বেরিষ্টার, কেহ ডাক্তার হইয়া 
প্রত্যাগমন করিয়াই ইংরাঁজ পল্লীতে বাঁস করিয়া থাকেন। নির্বোধ পিতা 
মাতারা, পুত্রর্দিগকে উচ্চপদস্থ ও ইংরাঁজ ভাবাপন্ন করণার্থে বিলাত পাঠাইতে 
ব্যতিব্যস্ত, কিন্তু তদ্দারা পিতা মাতা স্বদেশী শ্বজনগণের কতদূর বিস্ব সংঘটন। 
হইতেছে, তদ্দিষক্ে পিতা মাতার চৈতগ্ক জন্মিতেছে না। ইংরাঁজ ভাবাপন্ন 
পুজেরা যে উত্তত্ব কালে পিতা মাতা ম্বজনগণের কোঁন উপকারে আসিবেন, 
তাহার আর অপুমাত্র আঁপা '৬/ নাই | পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনীকে ইংরাজেরা 
প্রান কোন সাহায্য করেন না, ভাহারাও ইংরাজ ভাবাপন্ন হইয়া সেইরূপ 
করেন। জানি না তাহারা, কাহার কি করিবেন । 

দেশীয় মুদিরা ভাহাদিগখ্বের নিকট কোন প্রতটাশ! করিতে পারে না, 
বিলাতের ফেরোতেরা, চাউন ডাউল প্রভৃতি ভোজ্য, তাহাদিগের নিকট ক্রয় 
করেন না। কুস্তকারেরা, কি প্রতাশা করিবে? ফেবোতের!, কলাই করা৷ 
ডেকে, রন্ধন কাধ্য নির্ধ্বাহ করেন । তৈলকারের1 কি প্রত্যাশ! করিতে পারে ? 
এক্ষণে ফেরোতেরা, তৈলের পর্বিবর্তে চর্ধিব বাবহার করিয়া থাকেন। হিন্দু 
্লাসীরা, উহ্বাদিগের নিকট কি প্রত্যাশা করিতে পারে? এক্ষণে যবনীরা, 
তাহা্দিগের পরিচর্য]। করিতেছে । হিন্দুভূত্যেরা ভাহাদিগের // নিকট কি 
লাভ করিতে পারে? যবন খেজমত-গাব্েরা, তাহাদিগকে আপ্যায়িত 
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করিতেছে। শাস্তিপুর, ফরাসডাক্গা! ঢাকার তত্তবারেরা কি ভরসা ক্রিতে 
পারে? এক্ষণে ফেরোতেরা, বিলাত্তীয় বস্ত্রের কোট প্যান্টুলান ব্যবহার 
করিতেছেন । মোদক মেঠাইওয়/লার ফেরোতের নিকট কি লাভ করিতে 
পারে? এক্ষণে উইলসনের হোটেল হইতে তাহাদিগের ভক্ষ্য ভ্বয 
আসিতেছে । কংসকারের! তাহাদিগের নিকট কি উপার্জন করিতে পারে? 
এক্ষণে কাঁচের বাসন ভাহাদিগের ভোজন পাত্র হইয়াছে । ভারবাহকেবা 
ভাহাঁদিগের নিকট কি প্রত্যাশ! করিতে পারে? এক্ষণে মোষক বাহক 
ভিত্তিরা, ভাহাদিগের পেয় ও ন্নানীয় জল যোগাইতেছে। ন্বর্ণকাবেরা 
ঠাহাদিগের নিকট কি লভ্য করিতে পারে? এক্ষণে ফেরোতদিগের 
বিবিভাবাপনন গৃহিণীরা, কোন অলঙ্কার ব্যবহার করেন না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, 
কি করিবেন, ভাহাক্ষিগের জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ শাস্ত্র বিলাতি ফেরোতদিগের নিকট 
প্রভা পাইতেছে না। |৭/ 

বাঙ্গালা কত প্রকার কর হইয়াছে তাছার সীমা সংখ্যা কর! যায় নাঃ 
পুলিস ট্যাক্স, লাইটিং ট্যাক্স, গাড়ীর ট্যাক্স, বাটার ট্যাক্স, পথের ট্যাক্স, 
বোটের ট্যাক্স, প্রভৃতি ট্যাক্স মনুষ্যকে উৎখাত করিয়াছে । 

শিদারণ হৃঃখের কথ! কি কহিব, বাঙ্গালি বাবুরা, বাঙ্গালির সভাতে 
নিরবচ্ছিন্ন ইংরাজী বক্তৃতা করিয়া, মাতৃভাষার প্রতি অরুচির পরাকাষ্ঠা 
প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কৃষ্ণবর্ণা থুষ্টান মহিলার! ও বিলাতী ঢঙ্গের বাঙ্গালি 
্রীর। শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থে মুখমগ্ডুলে এক প্রকার শ্বেত চূর্ণ গ্রক্ষেপ করেন; 
অকম্মাৎ দেখিলে বোধ হয়, যেন ত|হার। ময়ণার মোট বহন করিয়া আসিতে- 
ছেন। তাহাদিগের গাউন পরিচ্ছদের বিকট চটকের দ্বারা, গতি বিধান 
কালে বোধ হয় যেন ধীবর কন্তারা, জলাশয়ে বংশনিপ্রিত মংস্যধর! পোলো 
বাহিয়া চলিতেছেন । বাহার] পল্লীগ্রামের মতন্যের জলায় গিয়াছেন, ডাহা! 
এ দৃষ্টান্তটার সার্থকতা মানিতে দ্বৈধ করিবেন না। এই শ্রীমতীর1, হোএল 
বোন্‌ বাস্কেট ও প্যাডের সাহায্যে নিতশ্থিনী হইয়। থাকেন । 

এক্ষণে গ্রতি গ্রামে প্রতি- পল্লীতে গ্রস্থকর্ত৷ দেখিতে পাওয়! যায় । কতই 
তর-বে-তর দৈনিক সাগাহিক মাসিক সমাচার পত্র প্রকাশিত হইতেছে । 
কতই নভেল ও নাটকের স্থতি কর্তা হইয়া, আপনাপনি, পরম্পরের প্রশংসা! 
করিতেছেন । এতদ্বিষয়ের সবিষ্তর পশ্চাত বর্ণন হইবে । বঙ্গবাসী ইংরাজী 
শিক্ষিতের! কিছু দিন ইংরাজী ভাষার গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিয্না ছিলেন কিন্ধ 
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পরবশিয় ভাষায় মনের ভাব তত আন্বভমতে প্রকাশ হয় না, তজ্জন্ক তাহারা 
এক্ষণে প্রায় দেশীয় ভাবায় পুস্তক ও প্রবন্ধ সকল লিখিতেছেন। 

রাজা, 0.৪... 7.0.8.. প্রভৃতি সন্্রমস্চক উপাধি অনেকে পাইতেছেন 
যাছাদের নিজে খাদ্য বস্ত ক্রয়ার্থে নিত্য হাট বাজারে না যাইলে চলে না, 
সাহারা পর্যন্ত রায়বাহাছুর হইতেছেন | 1৮ 

গবর্ণর সাছেবেরা, মধ্যে বংসরের অধিকাংশ কাল সিমলার পর্ব্বতে অবস্থিতি 
করিতেন, শুনিয়াছি বিচক্ষণ লর্ড নর্থক্ুক সে নিয়মের অন্তথা করিয়াছেন । 

খৃষ্টায়ান হইয়া হিন্দুজাতির সংখ্যা হাঁস হইতেছে দেখিয়া আমড়াঁতলার 
শিবচন্্র মঙ্গিক, প্রায়শ্চিতবিধান দ্বারা তাহাদিগকে পুনশ্চ হিন্দুসমাজতৃক্ত 
করণার্থে শাহের ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়া মানধলীলা সম্বরণ করিয়াছেন । রাজ- 
নারা়ণ মিত্র নামক একব্যক্তি, কারস্থ জাতিকে ক্ষত্রিয় সপ্রমাণ হেতু শাস্ত্রের 
পোষকতা সংগ্রহ করিয়াছেন । হ্ববর্ণ বণিকেরা মধ্যে বৈশ্বর্ণ হইতে উদ্যত 
হইয়াছিলেন। 

ভারতবরধীয় বাবস্থাপক দভার আইন প্রবল হইয়া ক্রমশঃ ধর্শান্ত্র অপ্রচলিত 
হইতেছে । এক্ষণে জাতান্তর হইলে পৈতৃক বিষয়, কুলটা হইলে স্বামীর সম্পত্তি 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 

নীলকরের অত্যাচার, হরিশ্চন্্র মুখোপাধ্যায়ের যত গ্রাপ্ট সাহেব অনেক 
দমন করিয়া আসিয়াছেন। সেইহেতু আপনার প্রতিমৃন্তিপটের পার্থ তাহার 
প্রতিরূপ টাউনহুল গৃহে লম্ঘমান আছে। সংপ্রতি যশোহরের স্তায়ানুগত 
মেজিষ্টেট, প্মীথ সাহেব, এক পেয়াদাকে যথোঁচিত প্রহার করা অপরাধে, এক 
নলকর শ্বেত পুরুষকে কারাবরোধ দণ্ড প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে তাহার 
অপক্ষপাঁতিতার যথেই পরিচয় দিতেছে । 

ভারতবর্ষের প্রকাণ্ড মহাভারত পুণ্তক, বহুব্যয় করিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহ 
সংস্কৃত হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাণ করাইয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের 
যদ্ধে বঙ্গভাষা অতি মনোহর মুক্তি ধারণ করিয়াছে । 

বিলাত হইতে নানা প্রকার পাড়ার বস্ত্র আনীত হইয়া সিম্‌লে, শান্তি পুর 
ও লালবাগানের তত্ববাযদ্িগের মুখমণ্ডল মলিন করিয়াছে। /৯/ যাত্রার 
পরিবর্তে নাটক অভিনয় হইতেছে । হোমীয়প্যাথ। ডাক্তারের], বে-মালুম 
গোছের ওষধ দিয়া মহত, মহত, রোগের শাস্তি করিতেছেন । 

তারিসীতরণ বন্ধু, এবং ছৃর্গীচরণ লাহা, অতুলঃউশ্বর্ষ্যের অধিপতি হইয়াছেন। 
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লাহাবাবু বাঙ্গালার বিদ্যোক্নতির নিমিত পঞ্চাশ সহজ মুত্া অর্পণ 
করিয়াছেন । | 

পাথুরিয়াঁধাটার খেলচ্চন্ত্র ঘোষের ভবনে একটা সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা 
হইয়াছে ; তাহার উদ্দেশ উৎকৃষ্ট হইবার আশা ছিল, কিন্তু সভ্য মহাশয়ের। ধর্ম 
বিষয়ের আন্দোলন ব্যতীত, অন্তবিধ আন্দোলনে গ্রবুত্ত হইয়াছেন । 

এক্ষণে পর্চান্ন বৎসর বয়ঃক্রম অতিবাহিত করিলে, আর কাহারও গবর্ণ- 
মেপ্টের কার্যে থাকিবার বিধি নাই। ছুর্ভাগ্য কেবাপীগণের বেতন সংপ্রতি 
বৃদ্ধি হইয়া, কেহ কেহ সাত আটশত টাকা পর্য্যন্ত মাসিক পাইতেছেন । মাতলায় 
নগর সংস্কাপনের অগ্িপ্রায়ে শ্বেতপুরুষেরা ফত্ব পাইয়া সে দিকে রেল 
চালাইয়াছেন। কিন্তু তথায় নগর হওয়া দূরে থাকুক, রামগতি মুখোপাধ্যায় 
উহ্বার কার্ধাধ্যক্ষ না হইলে, এতদিনে সেই রেল অস্ত লাভ করিত। 

পর্বোপলক্ষে কর্শুচাবিদিগের বিদায় কাল সংক্ষেপ হইয়! গিয়াছে । 

ভয়ানক দুর্ঘটনার বিবরণ কি কহিব, ১৮৪৭ খুঃ অবের শিখ যুদ্ধে ও ১৮৫৭ 
খূঃ অব্ধে সিপাই বিদ্রোহে পশ্চিমাঞ্চলে হৃদয়বিদীর্ণকর হত্যাকার্ধ্য ও অশেষবিধ 
অত্যাচার ঘটিয়াছে | ১৮৭১ খুঃ অকে জনৈক নৃশংস যবন জঙষ্িস নর্ম্যানকে 
ছুরিকাঘাতে কলিকাতায় হত্যা করিয়াছে । অপর একজন, লর্ড মেও সাহেবকে 
ছুরিকাঘাতে পোর্টব্রেয়ারে নিধন করিয়াছে । 

এক্ষণে ভারতরাজ্য কোম্পানি বাহাছুরের নাই, তাহ! শ্রীমতী মহারাণীর 
নিজস্ব হইয়াছে 1/১০/ 

স্ববর্ণবণিকর্দিগের প্রথা কায়স্থ ব্রাঙ্গণদিগের মধ্যে প্রচলিত হওয়াতে, 
কন্তাদান-উপলক্ষে, জামাতাকে প্রায় যাসর্বস্ব দিবার রীতি হইয়াছে, আবার 
পাত্রের বিশ্ববিদ্ালয়ের পাস থ।কিলে নিস্তার নাই । 

গবর্ণমে্ট আফিসের ব্যয় সংক্ষেপ হওয়াতে অনেক ক্ষুত্র প্রাণী কর্মচারী 
পদচ্যুত হইয়াছেন এবং সামান্ত কাধ্য নির্বাহের নিমিত্ত অনেক ইংরাক্দ লোক 
অধিক বেতনে নিযুক্ত হইয়াছেন । 

বঙ্গদেশে ধর্মবল যাহা আছে, ধর্ম যেরূপে প্রতিপালন করিতে হয়, তাহা 
কথকিৎ বঙ্গীয় স্্রীজাতির মধ্যেই আছে । 

মোট বহিয়া যাওয়া ভদ্রলোকের মধ্যে লঙ্জাকর কয? ইদানশীং রেলওয়ে 
ব্যাগ নামক একপ্রকার বিলাতীয় সভ্য মোটের স্থষ্টি হইয়াছে; কোন ভদ্রলোক 
তী মোট বুনে মতান্তর করেন না। 


এক্ষণে আত্মহত্যার নিতান্ত আধিক্য হইয়াছে । ফলতঃ পূর্বাপেক্ষা ধর 
গ্রন্থির শৈথিল্য হওয়া প্রযুক্ত এরূপ ঘটিতেছে । 

এক্ষণে অনেক পিতা মাতা চাকরের জবানি অর্থাৎ দাস দাসীর ভার স্বীয় 
্বীয় পুক্রদিগকে বড়বাবু, মেজোবাবু, সেজোবাবুঃ শবে সম্বোধন করিয়া, 
সত্যতার চুড়ান্ত দেখাইতেছেন । এবং পুত্রের পিতাকে পিতা ন! বলিয়া! প্রায় 
কত? বলিয়া থাকেন । 


ধনাঢ্য ব/ক্িদিগের স্বভাব পূর্ববৎ আছে। মহাশয়, ধর্্মাবতার বলিয়া 
সম্বোধন করিলে ইহারা ত্যাত্মবিশ্বত হইয়া থাকেন । 

স্ব্তায়নের ব্রাঙ্গপ, ধোবা, নাপিত, কর্মকার, শৃত্রধর, যোদক এবং আপামর 
সকল জাতি, অধুনা চাকরী বৃত্তি অর্থাৎ কেরাণীগিরী ও মুহুরীগিরী 
প্রভৃতি কার্ষে প্রবৃত হইয়া কায়ঞছেের সর্বনাশ করিতেছেন । মোঁদক কেরাণী 
হইয়া, উত্তরকালে সন্দেশ বিদ্বান করণের উপক্রম করিয়াছে । কৃষকের, 
কেরাণী কর্মচারী হইয়া, উপাদেয় ফল শল্ত উৎপাদনের হানি জন্মাইতেছে ? 
পরে যে খান্গ ভ্রব্যের দশা কি হইবে /১১/ বলা যায় না। দেশীয় অস্ত্র আর 
পূর্ববৎ তীক্ষ হয় না। হইবে কেন? কণ্মকারের৷ যে কেরাণী ব্যবসায় 
ধরিয়াছেন। স্বজাতীয় ব্যবসায় আর তাহাদিগের পুর্বববৎ যত্ব নাই। 

প্রধান প্রধান পল্লীগ্রাম, টাউন নাম লাভ করিয়াছে । তথায় এক এক 
মিউনিসিপাল কমিটী স্থাপিত হইয়াছে । প্রায় সেই সকল কমিটার মেম্বর- 
দিগের অনেকেই দেশবাসীর উপর প্রভৃত্ব প্রকাশার্থে বিশেষ তৎপর, 
শ্বতরাং তাহারা সকলের অগ্রীতিভাজন হইয়া থাকেন। তাহাদিগের 
লোকের প্রিয় হইয়া কার্য করা পক্ষে কি উৎকট শপথ আছে তাহ! কেহ জ্ঞাত 
নছেন । 

অধুনা মহেঙ্ত্র, উপেক্্র, যোগে, হরে, রাজেন্দ্র; নগেশ্র, এই কয়েকটা 
নাম দ্বার] প্রার সমন্ত বাঙ্গাল] চলিতেছে । 

এক্ষণে বঙ্গদেশের যে বাটাতে যে পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করা যায় 
তথায় সকলেই কর্তা, অ-কর্ত। নিতাস্ত হৃপ্রাপ্য হইয়াছে । 

আর এক সম্প্রদায়ের অলৌকিক আচরণের কথ গুনিলে; ষৎপরোনাস্তি 
কুঙ্ধ হইবেন । তাহার! পিতা মাতার জীবিতাবস্থায় তাহাদিগকে বথাসময়ে 
অক্পাবরণ প্রদান করেন না; আবার সেই পিতা মাতার জীবনাস্তে 
তাহার্গিগের শ্রাঙ্ধ উপলক্ষে আপনার যশোগৌরব বিষ্তার লালসায়; কত 
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শত সহ মুত্র! ব্যয় করেন? হায়! তাহার শতাংশের একাংশ দিলে তাহার! 
জীবন্দশার, সময়ে অন্নবন্ত্র পাইতে পারিতেন। 

গবর্ণমেণ্ট লেভিতে ইদানী অসংখ্য ব্যক্তির নাম সংগৃহীত হইয়াছে ও 
লেভি স্থানে তাহাদিগের কিরূপ সন্মান তাহা তাহারাই জানেন । 

ইংবাজীর প্রাহুর্ভাব হইয়া বঙ্গীয় পুরুষের প্রায় সকলেই স্বজাভীয় ভাব 
বিসর্জন দিয়াছেন। কেবল যাহারা ইংরাজী শিক্ষা পাইয়াছেন এমন নহে, 
'ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ প্রাচীনদিগকেও ইংরাজী ভাৰ, /১২/ সংক্রামক রোগের 
তায় আক্রমণ করিয়াছে এবং তাহাদিগেরও হিন্দু ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ জন্মাইয়া 
দিয়াছে । কিন্ত সকলে বলেন, বোধ হয়, কালে এরূপ থাকিবে না । কেননা» 
ইংরাজদিগের অন্থকরণ করিয়া বঙ্গবাসীরা যে যে কার্য প্রথম প্রথম সযদ্ে 
অবলম্বন করিতে ব্যগ্র হয়েন, কিছুদিন পরে ব্যগ্রতার পরিবর্তে তত্প্রতি 
তাহাদিগের বিলক্ষণ দ্বেষ জন্মায় । মহাতআ্া দেখিয়া আসিয়াছিলেন, ইংরাজ- 
দিগের প্রদশিত খৃষ্টধর্শ, প্রথম প্রথম কত বঙ্গযুবা অবলম্বন করিয়াছিলেন ও 
অবলম্বন করিতে উৎসাহী ছিলেন৷ এক্ষণে আর বাঙ্গালিরা খুষ্টধর্ম্বের নামও 
মুখে আনেন না। ইংরাজ সাধারণেই আপনাদিগকে সত্যবাদী বলিয়া! ঘো'ষণ। 
করিতেন, ইংরা্জজ মাত্রেই সত্যবাদী বলিয়া প্রথম প্রথম বাঙ্গাপিদের হাতপ্রতযয় 
হইয়াছিল; কিছু দিন পরে তাহা আবার তিবোহিত হইয়া গিয়াছে । ইংরাক্ষ- 
দিগের পরিচ্ছদঃ নেত্ররঞ্রন বলিয়া তাহার] প্রচাব্র করায় অনেক ব্যক্তি 
প্রথম প্রথম তাহ] ধারণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহা বাঙ্গালির পরিধেয় 
কিনা এই লইয়া অনেকে বিচার করিতেছেন । ইংরাজের থাস্ত উৎকৃষ্ট 
ভাবিয়া অনেক বাঙ্গালি প্রথম প্রথম তাহ। গ্রহণ করিয়াছিলেন ? অধুন। তাহা 
পীড়াদারক ও দেহুনাশক বলিয়! অনেকের প্রতীতি হইয়াছে । ইংরাজদিগের 
সভ্যতাকে, বাঙ্গালিরা চূড়াস্ত সভ্যতা বলিয়৷ প্রথম প্রথম মানিয়াছিলেন। 
এক্ষণে সে সভ্যতাকে তাহার! অনেকে সভ্যতা বলিয়া মানিতেছেন না। 
ইংরাজির প্রাছুর্ভাব হইলে, প্রথম প্রথম ইংরাজী শিক্ষিতেরা, পুপিমা ও অমাবস্থা 
তিথিতে লঘু ভোজন, স্বর্ণকবচ ও ওুধধ ধারণ দ্বারা রোগ মুক্ত হয়, শুনিলে 
তাচ্ছিল্য ও উপহাস করিতেন, এক্ষণে আর সেরূপ করেন না। প্রথম 
প্রথম তাহারা পুরাণে ব্যোমঘান বাষ্পযান ইত্যাদির বিবরণ গুনিয়া উপহাস 
করিতেন, এক্ষণে বেলুন ও রেলওয়ে শকট চালনা দেখিয়া, সেই পুরাণোজ 
বিবরণের প্রতি /১৩/ উপহাপ করেন না। গ্োল্ডষ্টকর্‌, ভট্ট মোক্ষমূলর ও 
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জর্শন দেশীয় পণ্ডিতের যথেষ্ট গৌরব না করিলে কিস্বা সংস্কৃত পাঠ জন্ত 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের আদেশ না হইলে বঙ্গ দেশের সংস্কৃত শাস্ত্রের আরও অধঃপতন 
হইত, এবং তাহাকে অসার ভাবিয়া, ইংরালী শিক্ষিতেরা নিতান্ত নিশ্চিন্ত 
হইতেন। 

এক্ষণকার পুর, বিবেচনা করেন যে, পিতা তাহার প্রতি শত সহ কর্তব্য 
কর্ম করিতে বাধ্য আছেন, কিন্তু পুত্র পিতার প্রতি কোন কর্তব্য কর্মা করিতে 
বাধ্য নেন । আর আর সমাচার পরে নিবেদন করিব। সংগ্রতি কিশোরী- 
চাদের আত্মার কিঞিৎ বলিতে ইচ্ছা হইতেছে । শুনিয়া প্রিন্স কহিলেন? 


ভালই ত, বলুন । 


উন্নতি 


মৃত বাবু কিশোরীচাদ মিত্রের আত্মার উদ্ভি 


বঙ্গের আধুনিক উন্নতি সম্বন্ধে আমি কিঞ্চিৎ কহিতেছি, শ্রবণাজ্ঞা হয়। 
তরুণবয়স্থদিগের অনেক সভ্যতা বৃদ্ধি হইয়াছে । সেকালের লোকের স্তায় 
ইহার] সর্বাঞ্গ অনাবৃত, ও বিজ্ঞাতীয় কেশ মুণ্ডন করিয়া নিরস্তর অশ্লীলবাক্য 
প্রয়োগ করেন না। প্রাচীনদিগের অপেক্ষা হ্দেশের উন্নতি সাধনপক্ষে 
ইহাদিগের কথঞ্চিৎ প্রবৃতির উদ্রেক হইয়াছে । ইহারা প্রাটীনদিগের স্তায় নীচ 
লোকের সহিত আলাপ ও /১৪/ বন্ধুত করিতে চাহেন ন1। ইঙ্ারা প্রায় অর্ধেকে 
পুরাতন প্রথা, অনুসারে উৎকোচ গ্রহণ করেন না। ক্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হইয়া 
সাধারণের মনের মালিন্ত বিনষ্ট করিয়াছে ; অন্তঃপুরের ইতরভাষা অন্তহিত 
হইয়াছে ; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাঁকার অভ্যাঁস হইয়াছে ; কল্লিতভয়ে নবীন। 
রমণীর! প্রাচীনাদিগের স্তায় অভিভূত হয়েন না। নানা দেশের পুরাবৃত্ত, 
স্থানীয় বিবরণ, বিদেশীয়দিগের স্বভাব ও ব্যবহার ইঞ্থীরা অনেক অবগত 
হইয়াছেন । ইহাদিগের বুদ্ধির জড়তার হাস হইয়াছে । 

পূর্ব্বে সমস্ত বিষয়ী লোকের বিছ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানালোচনার নিদ্দিষ্ট বয়ঃক্রম 
ছিল; সেই কালের মধ্যে যে জ্ঞান জন্মিত, ত'হ।ই চুড়ান্ত; পরে পাঠ দ্বার। সে 
জ্ঞানকে উন্নত করার রীতি ছিল না। অধুনা ইংরাক্জদিগের দৃষ্টান্তানুসারে 
দেশীয় লোকেরা জীবনের শেষ ভাগ পধ্যন্ত পাঠ দ্বার] জ্ঞানোন্নতি করিয়া 
থাকেন । লেখা পড়ার আলোচনা এত প্রবল হইয়াছে যে, যে কেহ হউন, 
কলিকাঁতার কোন পল্লীতে স্কুল স্থাপনা করিয়া সেই দিন কিম্বা দিনাস্তরে 
অন্যুন দেড় শত ছাত্র পাইতেছেন। রাজ-সাহায্যে স্বদেশ বিদেশ জলপথে ও 
প্রান্তরে অশঙ্কিত-চিতে সকলে পরিভ্রমণ করিতে পারে । যে কোন ধন্মাবলম্থী 
হউক, তাহার ধর্্মকাধ্যে ধর্্মান্তরীয় লোক, বিদ্র জন্মাইতে পারে না। প্রবল 
ব্যক্তি, ছূর্ব্বলের প্রতি যথেচ্ছ। ক্রমে ক্ষমতা প্রকাশিতে পারেন.ন।। 

দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, রাজকর্মচারীরা অশেষবিধ উপার দ্বার] তাহ 
নিবারপার্থে সর্বপ্রকার আন্কৃল্য করিয়া থাকেন। এ কার্ধ্যটি দ্বারা তাহাদিগের 
লক্ষ লক্ষ দোষ মার্জনা হইতে পারে । 

চিকিৎসালয় বিদ্যালয় সংস্থাপন দ্বারা রাজপুরুষের! যথেষ্ট প্রঞ্জাবাৎসল্য 
জানাইতেছেন | মহৎ মহৎ ইংরাজ ও বাঙ্গালি উদ্ভোগ (১৫! ও আহৃকূল্যদ্বারা 
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বিলুপ্ত প্রায় বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, দর্পন, অলঙ্কার প্রভৃতি শান্তর ও তাহার অন্থবাদ 
মুদ্রাঞ্কিত করিয়া ভারতভূমির কীত্তি চিরন্মরণীয় করিতেছেন এবং অনেক 
যৎসরাবধি ভারতের অন্তর্গত বজভূষি হিন্দুস্বান প্রভৃতির দুর্গমস্থানে হিন্দু ও 
যবনপিগের স্বাপিত যে সমস্ত কীন্তির অবশিষ্ট ভাগ অপ্রকাশিত ছিল, তাহা 
আবিষ্কার দ্বারা জনসমাজের পরমোপকার করিতেছেন । বিক্রমাদিত্যের 
সময়ে যে প্রকার গুপ ও বিদ্যার বিচার ছিল, মধ্যে তাহা ছিল না) ধিনি যাহা 
জানিতেন, তাহার কিছুই প্রকাশ পাইত ন1। তাহা নিবিড় অরণ্যের আভ্যন্তরিক- 
সাগন্ধ-পুষ্পরাির ন্যায় অনাপ্রাত ও বিলীন হইত। এক্ষণে গুণের বিচার 
হইতে আরম্ত হুইয়াছে। প্রায় সকলেরই অজ্ঞাতবিবরণ অবগত হইবার 
পিপাসা বলবতী হইয়াছে ; কৌলীগ্তের বল শ্ীণ হইয়াছে. বছুবিবাহ প্রায় 
রছিত হইয়া গিয়াছে, রাজস্ব আদায়ের নিতান্ত জঘন্ত হণ্তমের মোকন্দিমা চলিত 
নাই। 

অতঃপর তর্কবাগীশ মহ!শয়ের আত্মা কোন বিষয় বলিতে ইচ্ছা করেন। 
গুনিয়া প্রিন্প কহিলেন, তাহা শ্রবণার্থে আমর] সকলেই প্রার্থনা করি 1/১৬/ 


লেখক 
প্রেষচন্্র তর্কবাগীশের আত্মার উত্ভি । 


উঃ আজকাল পঙ্গপালের ন্যায়, অসংখ্য লেখক, নগর পল্লী; প্রভৃতি যায় 
তথায় গ্রন্থ লিখিয়া স্তুপাকার করৰিতেছেন। ইহাদিগকে কবি-মনিউমেণ্ট, 
নাটক-লাইটহাউস, গগ্ধত্তস্ত, পদ্ঘ-পিরামিড. বলিলেও যথেই হয় না। ইহাদিগের 
কবিত্ব-আলোকের আশ্রয়ে পাঠকেরা জ্ঞানরত্ব লাভ করিতেছেন । ছুই একটা 
ব্যতীত সকল সংবাদ পত্রের সম্পাদকের! সর্বজ্ঞ, ( সব জান্তা ), সকলেই 
কবিত্বরস, কাব্য অলঙ্কারের ভাব, আইনের তর্ক, গ্রন্থ সমাঞ্গোচনা কার্ধ্যে 
অভ্রান্ত পরিপক। কতকগুলি লেখক বঙ্গ সাধুভাষার যেন যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, 
এই বিবেচনাতেই নীচ ভাষার উন্নতি কল্পে শশব্যস্ত আছেন। অতএব নীচ ও 
বিকলাঙ্গ ভাষা প্রয়োগদ্ধারা নাটকাদি রচনাতে যত্ব প্রকাশ করিতেছেন। 
জানি নাসেই লঙ্জাকর নীচ ও বিকলাঙ্গ ভাষার প্রতি যদ্র জানাইয়া শ্বদেশীয় 
লোকের নিকট দ্বণাস্পদ হইবার নিমিভঃ তাহারা এত উৎসাহশীল কেন ? এ 
সকল ভাষা যেন কশ্মিন্কালে শ্রবণ করিতে না হয়, মহোদয়! সেই বর প্রদান 
করুন| .যেমন কর্দমাক্ত নীররাশিসমন্থি তা নদী, স্বচ্ছ স্রোতশ্বতীজলে বিমিশ্রিত 
হইয়! তাহ পঙ্কিল করে, সংপ্রতি সেইরূপ নীচজাতি ও উৎকৃষ্ট জাতিতে বিমিশ্রিত 
হইয়া শ্রেষ্ঠকে অপকৃষ্ট করিতেছে ও নীচ বিকলাগ্গ ভাষা, সাধু বঙ্গভাষায় মিশ্রিত 
হইয়া, তাহা কিন্তুতকিমাকার করিতেছে । ইহার! বলেন সাধু ভাবায় মনের 
সকল ভাব প্রকাশ পায় না, পায় কি না, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর ও বাবু 
অক্ষয়কুমার দত্তের পুস্তক /১৭/ মনোনিবেশ পূর্বক দেখিলে জানিতে পারেন ; 
তাহারা সকল ভাবই সাধু ভাষায় সুচারু রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। আধুনিক 
ইতরভাষ! লেখকদিগের প্রসঙ্গকালে একটা সাদৃশ্য মনে হইল । কতকগুলি 
বিস্তশৃন্ত ব্রাহ্মণ, রাড়দেশ হইতে কলিকাতার দানশীল ব্যক্তির ভবনে, ছুর্গোৎ- 
সবের পূর্বে বাধ্ধিক বৃতি সংস্থাপন করিতে আসিঙ্কা, পরস্পর পরস্পরকে 
বিদ্ধালঙ্কার,র্কালঙ্কার, শিরোমণি, বিস্তানিধি, ইত্যাদি শদ্ধাব্যঞরক উপাধি প্রদ্দান 
করিয়। অধ্যাপকের ভাবে পরস্পর পরস্পরের অদ্বিতীয় পাগ্ডিত্যের প্রশংস! দ্বার 
স্থ স্ব কার্ধ্য সাধন করেন; সেই প্রকার ইতর-ভাষা লেখকেরা আপনাআপনির 
মধ্যে একজন অন্তজজনকে কবিকুলতিলক, কবি শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি উপাধি প্রদানের 
বিনিময়ে আপনার সুরিখযাত উপাধি ।স্যগ্রহ করিকেছেন-17ণল কোন 
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গোৌববাকাজ্ষী বাবুর। লেখা পড়। শিখিতে অবকাশ পান নাই, তাহার এক্ষণে 
্রন্থকর্তা হইতে লালায়িত, কোন সভায় একটা প্রবন্ধ পাঠের নিমিত্ত ব্যগ্র। 
শুনিতে পাই, যন্ত্রাধ্যক্ষ ও কোঁন কোন সংবাদ পত্রের সম্পাদক ছারা তাহা 
লেখাইয়া, স্বরচিত আরোপিয়া কথঞ্চিৎ গৌরব লাভের চেষ্ট। করেন । ভাহা- 
দিগের এতদ্রপ কার্ধেয কেহ প্রত্যয় করেন না, এতদ্রপ প্রত্যাশাও তাহাদিগের 
পক্ষে নিতান্ত অন্যায়; যেমন তৃণপত্র ভক্ষণ নল] করিয়া ছই চারি সের ছুগ্ধ 
দেওয়া গাভীর পক্ষে অসাধ্য; অধ/য়ন ন1 করিয়া পুস্তকাদি লেখাও সেই রূপ 
অসাধ্য । আবার কোন কোন সংস্কৃত লেখকের কার্ধা দেখিলে মনে অতিশয় 
ঘঃখ জন্মে । উহার] অভিনব অভিধান ও ব্যাকরণ প্রস্তুত করিয়া অন্ধিকারী 
ব্জিদিগের নিকট হইতে প্রশংসা পত্র সংগ্রহ করেন। বম্উইচ., লং প্রভৃতি 
ততৎ পুন্তকের প্রশংসাপএ প্রদান করেন। এ সকল প্রশংসাপত্র দাতাদিগের 
উত্কট প্রশ্রয়; উল্লিখিত রূপ পুস্তকের গুণ দৌঁম বিচার পক্ষে, তাহাদ্দিগের 
কি অধিকার আছে, সেই /১৮' সকল প্রশংসাপত্র কতদূর বলবৎ, তাহা একবার 
মনোনিবেশ করিয়া দেখুন । 

পরস্ত সকল লেখকই সমালোচন লিপি প্রকাশার্থ গ্রমত্ত, কিন্ত অনুসন্ধান 
করিলে জানিতে পারিবেন: যে বর্তমান বাঙ্গাল] লেখকের মধ্যে কেবল অল্প সংখ্যক 
লেখকের গ্রন্থ সমালোচন করিবার শক্তি আছে। যেহেতু উক্ত মহাশয়গণের যে 
যে পুস্তক পাঠ করিলে সমালোচনার বুযৎপত্তি জন্মে, সে সকল বিলক্ষণ রূপে পাঠ 
করা হইয়াছে । কিন্ত এক্ষণে অসার অর্কাচীন, যে কেহ হউন একথান পুস্তক 
দেখিবামীত্র ক্বীয় রুচির উপর নির্ভর করিয়া সমালোচন কার্ষ্যে গুবুত্ত হয়েন। 
সমালোচন স্্ীয় রুচির উপর নিভর করিবার কার্ধ্য নহে। বীভৎস রুচির 'অনু- 
মোদন করিতে না পারিলে যে হলেখক হইবে না এমন নহে। তাহারা সমালোচন 
কার্ষ্যর* কিছুমাত্র না জানিয়া সকল পুস্তকের রচনা খণ্ডন করেন। কোন 
সমালোচক বাবুর আপন লিখিত পুস্তকে কর্তা ক্রিয়া প্রকাশ অপ্রকাশ রাখার 
স্বান বিচার নাই। কি মদগবের প্রভাব! তিনি আশা করেন, তাহার 
ভাষাকে আদর্শ করিয়া, লোকে এক ব্যাকরণ প্রস্তুত করুক । আ1 মরি মরি ! 
ত্তাহান্র কি অপূর্ব-পদ-বিস্তাস ! পড়িতে পড়িতে ভাবের প্রভাবে আফাড়ীয় 
আনারসের স্তায় আমাদের অক্ত সকণ্টক হইয়। উঠে । 

অগ্রির স্তায় সর্বভূক পুপ্তক পাঠকের।, পুস্তক পাইলেই একাদি ক্রমে সর্ব 
প্রকার পুস্তক পাঠ করেন ও প্রায় সকল পুস্তকের প্রশংস1 করেন। 


১৭ 


লেখকের! ভাহাদিগের প্রশংসার প্রশ্রয় পান। " গুনিলাম, লেফটেনেণ্ট 
গবর্ণর কোন কোন বাঙ্গালা লেখককে প্রশংস! করিয়াছেন, তাহাতেও হাস্যের 
উদ্দ্রেক হয়। বাস্রালা ভাষা না জানিয়া /১৯/ আবারসে প্রশংদাকে কোন 
ইংরাজী সংবাদ পত্রের সম্পাদক অন্থমোদন করিয়াছেন, করিলে করিতে 
পাবেন + কেন না, সংবাদ পত্রের সম্পাদকের] সব জান্তা, সেই অন্ুসারেই তিনি 
এ প্রশংসায় অনুমোদন করিয়া থাঁকিবেন ; কি আশ্র্ধ্য ! সেই প্রশংসা অবলম্বন 
করিয়া এ লেখকের! দণ্ডের আয়তন বৃদ্ধি করেন, আর ভাহার1 মনে করেন যে, 
তাহাদের লেখা এক্ষণে অনেকে অনুকরণ করিতেছে, বাস্তবিক তাহা নহে; 
যে ব্যক্তি লিখিতে না জানে, সে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেই ঠাহাদিগের তুল্য 
লেখক হইয়া উঠে। 

স্বরলোকে এই সময় একবার গুভ-স্ৃচক বীণাধ্বনি হইল, সকলে সচকিত 
হইলেন এবং দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক দেখিতে পাইলেন, এক শুর্লানবরধা রী স্বপ্রসঙ্গ- 
তাব-সম্পন্ন শাস্তমৃত্তি পূর্ববদিক হইতে উদয় হইতেছেন। তর্কবাগীশ কহিলেন,”_ 
আপনার] দেখুন * আমাদিগের পরম গ্রীতিভাজন চক্ত্রমোহন তর্কসিদ্ধান্তের আত্মা 
আবিভূতি হইতেছেন । সকলে ইহীর নিকট বঙ্গদেশের অভিনব বিচিত্র ঘটন! 
গুনিবার ঘত্ব করুন। ইনি সম্প্রতি বঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিয়া ইহলোঁকে 
আসিক্জাছেন । আমার অপেক্ষ1 ইহার অধিক অভিনব বৃত্তান্ত জান! আছে । এই 
কথার অবসান হইতে না হইতেই চন্দ্রমোহনের আত্মা সেই কল্পতরুতলে উপস্থিত 
হইয়া সকলকে বিনীতবাক্য কুশল জিজ্ঞাসিয়া হেমময় দিব্যাসনে উপবেশন 
করিলেন। পরে প্রিন্স, ও অন্তান্ত সকলেই যথেষ্ট যত্ব সহকারে আধুনিক 
লেখকদিগের সম্বন্ধে কিছু বিবরণ তাহার নিকট গুনিবার প্রার্থনা করিলে 
তিনি কহিলেন,--সে অতীব বিচিত্র বিবরণ আপনার] শ্রবণ করুন| /২০/ 


চক্রমোহনের আক্ম!র উক্তি | 


আমি এক্ষণকার ইতর ভাষা জেখকদিগের লেখার দোষ কোন বিশ্রাম 
লোকের নিকট উত্থাপন করিলে তিনি আমাকে কহিলেন, আপনি কিছু মনে 
করিবেন না। উক্ত লেখক বেচারির] সংপ্রতি কপচাইতে শিখিতেছেন, পরে 
বুলি পদাবলী ধরিবেন ; মধ্যে মধ্যে চু ব্যার্দান করিয়া ঠোক্রাইতে আসিবেন, 
তাহাতে আপনারা ভীত হইবেন না। ওটা উহ্বাদিগের জাতিধর্শ | 

হ 


৯৮ 


লেখার অভ্যাস করা হয় নাই, অথচ বাবুরা, বালিশে শিরোদেশ সংলগ্র 
করিয়া মনে করেন, “আমি বেস লিখিতে পারিব, আমার অনেকগুলি ইংরাজী 
গ্রন্থ পাঠ কর! হইয়াছে, অতএব বাঙ্গালা লিখিব ইহার আর আশ্চর্য্য কি? 
উপকরণ অপ্রতুল না থাকিলে কোন একটী বস্ত নির্মাণ করিবার বাঁধ! কি 
আছে ।” কিন্তু কি পরিমাণে কোন্‌ ভ্রব্য কত দিলে কি প্রক্রিয়াতে একটা 
স্বান্ত্যকর ওষধ প্রস্তুত হয়, তাহা না জানিয়া, যেমন কেবল রাশিরাশি 
পরিমাণে পারদ, হ্বর্ণ, মুকা ও লৌহ, সংমিলিত করিলে স্বাস্থ্যকর ওষধের 
পরিবর্তে এক প্র।পান্তকর বিষময় পদ্দার্থ হইয়া উঠে ; যাহা সেবন করিলে দেহ 
পুষ্ট না হইয়া নষ্ট হয়, সেইরূপ প্রায় ইংরাজীশিক্ষিতেরা অনেকে অপরিমেয় 
বিজ্কাতীয় উপকরণে কিন্তুতকিমাকা'র পুস্তক সকল প্রস্তুত করিতেছেন। তাহা 
পাঠ করিয়া অভিনব বিদ্বার্থাদিগের যথেষ্ট কুসংস্কার জন্মিতেছে । 

যে ইংরাজী পুস্তককে আদর্শ করিয়া, তাহারা বাঙ্গালা লিখেন, লেখার 
পদ্ধতি না জানাতে, তাহাদিগের অনুবাদে কোন রস থাকে না। যেমন 
স্বপ্রযোগে মিষ্টাপাদি ভোজন করিলে তাহার কোন আসম্বাদ পাওয়। যায় না, 
সেইরূপ ইংরাজী হইতে বাঙ্গীপা অনুবাদ ব। সঙ্গলনকারীদিগের অনভ্যন্ত 
বাঙ্গাল! লেখাতে কোন বসই লব্ধ হয় না )/৯১| 

কোন লেখকের দৃঢ় জ্ঞান আছে যে, “আমি ব্ছজন সংসর্গ নিবন্ধন 
বহুদর্শী হইয়াছি, অতএব আমি অতি উত্তম বাঙ্গালা যদিও অভ্ঞান কার নাই, 
তথাচ ভাবগঞ্ড পুস্তক লিখিতে পারি ।" যাহ। হউক, তাহার চিন্তা করা উচিত 
যে, তিনি ভদ্রলোকের সহিত অধিক কাঁল সহবাস করিবার হ্বষোগ পান নাই, 
তাহার প্রতি ষে কা্ধ্যর ভার আছে, তাহাতে তাহাকে অধিক কাল অসংখ্য 
ইতর অভদ্রজনের সহিত বাঁস করিতে হয় । সেই ইতর সহবাস নিবন্ধন তাহার 
রুচি কলুধিত হইয়াছে এবং ইতরতর বিষয়ে তিনি বহদর্শ হইয়াছেন, কেন না 
তিনি যখন যাহা লিখিতে যান, তখনই তাহার লেখনী হইতে ইতরভাবের 
উদ্ভাবন হইতে থাকে । দেখুন, সেই মহাত্মা জ্যেষ্ঠ সহোদরকে একখানি অক্সীল 
গ্রন্থ উৎসর্গ কবিয়াছেন। কনিষ্ঠ হইয়া অশ্লীল গ্রন্থ, জ্যেষ্ঠ সহোদরকে উৎসর্গ 
করিতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করেন নাই ।১ 


১ বহ্িমচগ্্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ছর্গেশনশিনী' ( ১৮৬৫) গ্রন্থের উৎসর্গ £ 'জোষঠা গজ প্রীধুজ বাবু 
ভাষাচরণ চট্োপাধ্যায় মহাশরের চরণে এই গ্রন্থ অর্পণ করিলাৰ ।' 


১৯. 


লেখক স্কট ও লিটন প্রভৃতির ইংরাজী পুস্তক হইতে যাহা সন্কলন করিয়াছেন, 
যাহাতে তাহার আপনার বুদ্ধি ও আপনার কল্পনা যোজনা হয় নাই, তাহাই 
কথঞ্চিং ভাবুক লোকের শ্রোতব্য হইয়াছে । 

উক্ত লেখকের একটা গুণ আছে, তাহা আমি অস্বীকার করিতে পারি না। 
তিনি আপনার গ্রন্থ সন্লিবেশিত ঘটনাবলী, এতদূর মনোরম করিতে পারেন, থে 
তাহা পিতামহীগেবীর উপকথার ন্যায়, শুন্তহৃদর নির্ষ্বোধের নিদ্রাকর্ষণ করিতে 
পারে। 

তাহার রুচি ও উদাহরণ দ্বপাঞ্জনক, তাহার আর মণুমাত্র সন্দেহ নাই। 
কারণ ভাহার আসমানির পান-রস-নিষ্ঠীবন, বিদ্যাদদিগ্গজের গলাধংকরণ করান 
প্রভৃতি ঘ্বণা উৎপাদক রসিকতা] তাহার বীভৎস রুচির স্পষ্ট পরিচয় দিতেছে ।১ 

হিন্দু ও যবন জাতীয় নায়ক নায়িকা সংযোগ ব্যতীত, তিনি প্রায় /২১/ 
কোন গ্রন্থ রচনা করেন না। অনুভব হয়, তাহার ধারণা আছে? রাম খোদা 
একত্রিত না করিলে কোন পাঠকের চিত্তবিনোদন করা দুঃসাধ্য। 

তাহার গ্রস্থ-পরিক্ষেপ্ের শিরোতৃষণ অতি কৌতুকাবহ ? অন্তান্ট লেখকের 
্রস্থ-পরিচ্ছেদের শিরোভূষণ দ্বারা ঘটনার স্থল আভাস প্রাপ্ত হওয়া যার । তাহার 
গ্রস্থ পরিচ্ছেদের শিরোভূষণ অদ্ভুত ও অলৌকিক, ততবার প্রস্তাবের আভাস 
কিছুই ভাঁদমান হয় না, কেবল সেই প্রস্তাবের যে কোন স্থানের ছুই একটা কথা- 
মাত্র উদ্ধত করিয়া শিরোভূষণ স্থির করা হয়! যথ|-*না*; "অবগ্তঠ্ঠনবতী” 5 
"দাসী চরণে” এতদ্বারা কাহার সাধ্য প্রস্তাবের আভাস বুঝে বা মর্্বাবধারণ 
করে। ইত্যাদি রূপ শিরোভূষণের সহিত তন্তবায়ের সঙ্কেত চিহ্কের (অর্থাৎ 
তাতির ঠাঁবের ) কিছুমাত্র প্রভেদ নাই । সে চিহ্ন দেখিয়া কিছুই স্থির করা যায় 
না। তন্তবায় বন্ত্রে গ, স, ৭, ৫১ ৩, ৪, দৃষ্টি মাত্রেই বলিয়া] উঠিতে পারে, এ ধুতী- 
ঘোড়ার মুল্য পাঁচ টাকা সাড়ে দশ আনা ? তদ্রুপ, “না”; “অবগুঠঠনবতী* ; 
“দাসী চরণে” ইত্যাদি পত্রিচ্ছেপদের শিরোভূষণ২ দ্বারা কেবল লেখকই সমস্ত 
বুঝিতে সক্ষম, অন্ঠে নহে । লেখকের অভিগ্রায় এইরূপ যে হলধর বলিলে দশ 
আইনের মোকদ্বমা বুঝাইবে । কেননা! হলধর নামক কোন ব্যক্তি, উক্ত 
আইনের মোকদ্ধমা কোন জেলা! আদালতে উপস্থিত করিয়াছিল। “না” 


১ জর ছর্গেশনন্দিনী , 
২ জু. “বিষবৃদ্ষ', ১৬; 'ভুশেশনন্দিনী', ২/৪,১৬ 


২৪ 


উল্লেখ করিলে না-ঘটিত পরিচ্ছেদের সমুদয় মর্ম বুদ্ধিবলে সংগ্রহ করিতে 
হইবে । | 

আবার তাঁহার রচনাতে কি উৎকট ভাব ও শবের প্রয়োগ আছে! তিনি 
সর্বাঙ্ষের সৌন্দর্ধ্য বাঞ্জক বর্ণনাতে হুগোল শব প্রয়োগ করিক্াছেন, হ্বগোল 
শবটী তাহার অতি শ্রিয়্, যেহেতু তিনি লিখিয়াছেন “হৃগোল ললাট”১, 
ললাট কি প্রকারে ্থুগোল হইতে পারে? মনে /২৩| ককন যেন তাহা 
ন্থুগোল হইল, হইলেই ব। রমণীয় দৃশ্ঠ হইবে কেন? উক্ত হুগোল ললাট শব্ধ 
লইয়া যখন আমি, একদিন আন্দোলন করিতেছি, তৎকালে এক বিচক্ষণ 
ব্যক্তি উপস্থিত হইলেন ? আমি ভাহাকে উহার ভাবার্থ জিজ্ঞাসিলাম? তিনি 
কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া আমাকে কহিলেন, উহার ভাবার্থ অন্ত কিছুই 
আমার অন্তঃকরণে উদয় হইতেছে না, তবে জান কি, লেখক ব্রাঙ্মণের 
সন্তান, চিরকাল লুচি মোশু! প্রভৃতি নান! প্রকার গোলাকার ভ্রব্য 
ভোছন করিয়া আসিতেছেন, ত্রা্গণ-সন্তানের পক্ষে গোলই উপাদেয়, গোলই 
হদৃষ্ট ; এই হেতুই, তিনি হাগোল ললাট লিখিয়া থাকিবেন | 

লেখক স্থানে স্থানে বারংবার লিখিয়াছেন, “নাসারন্ধ কাঁপিতে লাগিলঃ*২ 
নাসার শুন্ত স্থান, কি গুকারে তাহার কাঁপা সম্ভব; তাহার ভাবার্থ 
এ পর্যযস্ত বুঝিতে পারি নাই এবং আমার ছুর্ভাগক্রমে কোন ন্থুলেখক বা 
বিচক্ষণ ভাবুক, গোল ললাটের ভাব!ঘের ন্যায় নাসারন্ধ কাপার ভাব সংলগ্ন 
করিতে সক্ষম হইতেছেন না। 

ইহার রচনাতে অনেক স্থানে বিস্তৃতি দৌষ ; বিশেষতঃ রূপ বর্ণনায়, ভূরি 
ভূরি নিরর্থক বাগাড়ঘর ১ পাঠে বিরক্তি বোধ হইতে থাকে ? যেমন হাইকোর্টের 
অরিজিনেল সাইডের উকীলের] ফলিও গণনানুসারে, অধিক খরচা পাইবার 
আশাহ সামান্ত সামান্ত মোকদ্ধমা সংক্রান্ত এক এক বৃহদাকার বৃফ. 
প্রস্তুত করেন, লেখক অবিকল সেই বৃষের দ্ভায়, সামান্ত প্রস্তাব সকল, প্রশস্ত 
করিয়া ফেলিয়াছেন। এ রূপ লেখাকে আলঙ্কারিকের।, বিস্তৃতি দোষ বিশিষ্ট 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 

এ লেখক স্থানে স্থানে সর্বদাই রমণীমৃন্তিতে বন্ধিমগ্রীবাও শব দিয়াছেন 

১ জে. ছূর্গেশনশিনী', ১1৭ 

২ জ. কপালকুণডলা' , ৩/৬ 

ও জ. 'কপালকুওলা' ২1২, ৩1৬ । “বিববৃক্ষ' ৩ 


১ 


লড়ায়ে কার্তিকের মত, স্ত্রীলোকের বন্ধিম গ্রীবা হইলে যেরপ হন্বর দেখায়, 
আপনারা তাহা অন্ভব করিয়া লইবেন। /২৪/ 

আবার কোন শ্্রীলোকের সৌন্ার্ধ্য বর্ন করিতে ““মুহ্মূহঃ আকুধ্চন- 
বিস্ষারপ-প্রবৃতত রক্যুক্ত হগঠন নাসা”১ লেখা হইয়াছে, ইহ নিতান্ত অস্বাতা- 
ধিক, পীড়িতাবস্থায় কোন কোন ব্যক্তির নাসা আকুঞ্চন ও বিদ্বারণ হইতে 
দ্বেখা যায় এবং তৎকালে মুখমণ্ুল কদাকার হয়; আর কেহ কেছ বলেন, 
কোন কোন জদ্তর এরূপ হইয়া থাকে । অতএব বোধ হয়ঃ আকুঞ্চন ও 
বিস্ফারণ এই ছুইটী শব ব্যবহারের নিতান্ত ইচ্ছা! হওয়াতে লেখক তাহা! 
কষ্ট শ্রেষ্ঠে এক স্থানে সংলগ্ন করিয়া! দিয়াছেন । 

“জানালা অলিতেছে,”২ তার্থে জানাল! ভেদ করিয়া আলোক আসিতেছে, 
বুঝিতে হইবে । 

“ছাপুস হাপুল করিয়া ভাত খাইতে আরম্ভ করেন”ও, লেখা হইয়াছে । 
ইছাতে শষের অনুকরণ কতদুর সঙ্গত হইয়াছে, সকলেই অনায়াসে বুঝিতে 
পারিবেন | 

“ক্তিমিত প্রদীপে”৪ এই শিরোভূষণের প্রস্তাব পড়িতে পড়িতে চিত্রপট 
বর্ণনার ঘটা দেখিয়া মনে হয়, যেন আমরা বাল্যকালে বিস্তালয়ে যাইতে যাইতে 
এক এক পয়সা দিয়া পটলডাঙ্গার দীঘির ধারে সহর-বিল দেখিতেছি। প্রদর্শক 
ঘণ্টাবাদন করিয়া আমাদিগকে তাহা দেখাইতেছে। এস্বলে লেখক, বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের সীতার বনবাসের আলেখ্য দর্শনের অস্থৃকরণ করিতে গিয়। তদ্ধিষয়ে 
সফল না হইয়া হান্তাম্পদ হইয়াছেন । 

উল্লিখিত লেখক রমণীমুন্তি অলঙ্কতা করিতে গিয়া তাহার উরুদেশে 
মেখলা দিয়াছেন । আমর! নিতম্বে মেথলা সর্ধ্বত্র দেখিয়াছি, উরুদেশে 
ফোন রাজ্যে দেখি নাই। গুনিয়াছি, অতঃপর তিনি কর্ণে কণ্ঠহার ও 
গলদেশে বলয় পরাইয়া আবকারি মহল হইতে হ্ববর্ণ পদক পারিতোধিক 
লইবেন। 

১. জর. 'সৃশালিনী।, ২৮ 
ভর. 'বিষবৃদ্গণ, ১৮ 

জর. “বিষবৃক্ষ', ১১ 

স্- “বিববৃক্ষ', ৪৪ 

জ. “দুর্গেশনন্দিনী', ১1৭ 
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ই 


জগৎলিংহ নামক একজন শ্তত্তিত নারক ও তিলোত্তমা নামী একটা 1২৫| 
সভিতা নায়িকাকে কি কার্ধ্য সাধনার্থে লেখক তাহার পুস্তকে আনিয়া উপস্থিত 
করিয়াছেন, তাঁহাদের বিশেষ কার্ধ্য কিছুই দেখা যায়না । আবার ছেমচজ 
নাষে নায়কের৯ উদ্ধত স্বভাব বর্ণনা করিয়াকি এক কৃৎসিত ভাবের উদ্ভাবন 
করিয়াছেন । 

এই লেখকের মতের চমতকারিতার কথা শ্রবগ করুন ।- অপরের মত স্তাষ্য 
বা অজ্তাযা হউক, তিনি সেই মতের বিপরীত মতাঁবলম্বন করিবেনই । কিন্তু 
যে মত থগুন করেন, তাহার সবিষ্তার তিনি বিজ্ঞাত নছেন । তাহার ইত্যাকার 
মতভেদ দেখিলে, আমার এক যবনীর বাবস্থা সংগ্রহের কথা "মরণ হয়। 

এক যবনীর অল্প কুকুরে উচ্ছিষ্ট করিয়াছিল। সেই উচ্ছিষ্ট অন্ল ভোজন 
করা উচিত, কি অনুচিত, তাহা নিগুঢ় জানিতে, সে তাহার স্বামীকে এক 
মৌলবীর নিকট পাঠায় । মৌলবী কোরাণের ব্যবস্থাকাণ্ড দুটি করিয়া তাহার 
বিধি অবিধি কিছু পাইল না। যবন আসিয়া তাহার বনিতাকে কহিল,-- 
মৌলবী কুকুরের উচ্ছিষ্টার ভক্ষণ পক্ষে কিছুই ব্যবস্থা স্থির করিতে পারিলেন 
ন]। তাহাতে যবনী শান্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতের নিকট উক্ত ব্যবস্থা জানিতে 
স্বামীকে পাঠাইলে, পন্ডিত শরান্ত্র দৃষ্টে কহিলেন,_-আমাদিগের শাস্ত্রে কুকুরের 
উচ্ছিষ্টাক্ন ভক্ষণ নিষিদ্ধ। যবনী পণ্ডিতের ব্যবস্থা স্বামীর নিকট শুনিয়া 
কছিলেন,_-তবে এস আমরা কুকুরের উচ্ছিষ্টাম্ন ভোজন করি, কেন না, যাহা 
হিন্দুপিগের পক্ষে নিষিদ্ধ তাহা! আমাদিগের পক্ষে সিদ্ধ ও অবশ্য কর্তব্য। উক্ত 
লেখকের সেইরূপ ধারণ । অন্ত লেখকের রুচিতে যাহা হ্বরস, তাহ! তিনি 
লীরল এবং যাহা বিরল তাহা নিতাস্ত হরসবলিয়! ব্যাখ্যা করেন। 

উক্ত লেখকের ভাব-সন্দর্ভের বিষয় আর অধিক আন্দোলন করিলে 
তাহার আরও প্রশ্রর বৃদ্ধি হইবে। অতএব সংপ্রতি এই পর্যন্ত /২৬! রহিল, 
কেবল তাহার পুস্তক বিক্রেতার প্রেরিত এই বিজ্ঞাপনটী পশ্চাতে প্রকাশ 
আবঙ্থাক ।--- 


১ জর. 'মৃখালিনী' 


২৩ 


বিজ্ঞাপন 


ঘত টন পরিমাণ নিরর্৫থক সন্দর্ডের প্ররোঙ্গন হয়, তাহ! নভেল লেখকের 
লেখাতে প্রাপ্ত হইবে। যছ্ধপি ইহা কাহারও সিপমেন্ট করিবার ইচ্ছা হয, 
তবে তিনি জাহাজের ফ্রেট নিধুক্ত করিয়া তৌলদার, বস্তাবন্দ মার্কওয়ালা, 
ওজন সরকার ও গাধাবোট, চু'চুড়ার পরপারে বঙ্গদর্শনের কার্যযালয়ে 
পাঠাইবেন । [51105 0991) 03 06116], 


আর এক জন পটলডাক্রার শিক্ষক১ উপযু৭পরি চারি খান অসার, নীরস, 
কর্ণোৎপীড়ক নাটক রচনা করিয়াছেন । কোন ভাবজ্ঞ ব/ক্তিকে এ সমস্ত 
দবেখাইলে উহা লোকসমাজে প্রকাশ করিতে তিনি অবশ্যই নিষেধ করিতেন 
এবং তাহা হইলে কপিকাতায় অত বাসার অপ্রতুল বা কাহার আশ্রমপীড়া 
হইত না। যেহেতু উক্ত পুস্তক চতুষ্টপ্ন নিক্দ্মা মহাশয়ের]! নগরের যে যে 
পল্লীতে পাঠ করেন, সেই সেই স্কানে ভদ্রলোকেরা বাস করিয়া তিঠিতে 
পারেন না। যেহেতু কাঠ বিদারণের শব্দ, ময়দা! পেষার ঘর্থরাঁণি, কাংসকারের 
কার্যালয়ের ঠন্ঠনানি অপেক্ষা উক্ত নাটকচডুগয়ের ভাবশূন্ত-_নীরস শবাবলী 
পাঠ, শত সহম্রগুণে অসহনীয় । “বাছাঁরে আমার” “পলো” "ও হু” “করওনা” 
ইত্যাদি অভিনব গ্রাম)ভাষ! মহামহিম লেখকের, ভাব-ভাগারের দ্বারোদঘাটন 
করিয়া] দিয়াছে । 

কোন লেখক এক খান স্বাস্থ/রক্ষা পুন্তক২ বহবায়াসে বিবিধ ইংরাজী পুত্তক 
হইতে সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছেন । তাহার স্কুলে ভুল এই যে, বাঙ্গালা বৈদ্য 
শান্সর হইতে তাহার কোন অংশ সঙ্কলন কর! হয় নাই। বৈদ্শান্থ হইতে 
সঙ্কলিত হইলে তাহা ভারতীর লোকের দেহ বক্ষার /২৭| সম্যক উপযোগী 
হইত, উষ্প্রধান দেশে কি কি নিয়মে দেহ রক্ষা হয় তাহা না জানাতে সে 
সম্বন্ধে তিনি কিছুই লিখিতে পান্সেন নাই । কেবল অহ্নমানের উপর নির্ভর 


১ হরলালরার 

৭ খুব সম্ভবত, ভরতচন্জ বন্দোপাধ্যায় সংকলিত স্বাস্থ্য কৌমুদী, অর্থাৎ সর্বসাধারণের অবস্ঠ 
জাতব্য স্বাস্থ্যবিষয়ক নূভনবিধ প্রস্থ (ঢাকা, ১৮৭২)। 'বঙ্গদর্শনণ (পৌষ ১২৭৯, পৃ. ৪২৬- 
২৮ )পত্রিকার গ্রন্থটির মযালোচন। করা হয়। 


ঃ 


করিয়া হই একট] দেশীয় ভ্রব্যের গুণ দোষ আরোপ করিয়া লিখিয়াছেন। 
ফলতঃ শ্বাস্থ্য-রক্ষ! লেখার যোগ্য পাত্র কবিরাঞ্জ ও ভাক্তর; কিন্ত কালের 
কুটিল গতিতে লেখকদ্িগের মনে কি সর্বাজ্ঞত। জন্গিয়াছে ; ভাছারা সকলেই 
সকল বিষয় লিখিবার যোগয মনে করিয়া অনধিকার কার্ষে) হস্ত প্রসারণ 
করেন। ৮ 

উজ্ীর পুরর* নামে তিন থণ্ড বৃহৎ বৃহৎ পুস্তকের ছুই এক স্থান পড়িতে 
পড়িতে উহাতে সামান্ত ভাব ও ইতর শকের শ্রেনী দেখিয়া অনর্থক সময় নষ্ট 
করিতে আমার প্রবৃতি জন্মে নাই । বিশেষতঃ একজন নিষ্র্্মা অথচ সারগ্রাহী 
ব্যক্তি আমাকে বলেন, আমি উহ! পাঠ করিয়াছি কিন্ত আপনার সময় 
সক্ষিপ্ত, উক্তরূপ গ্রন্থ আপনার পাঠ্য নহে। উহ্বাতে যাহা আছে তাহা 
আমি দৃষ্টান্ত দ্বারা আপনাকে জ্ঞাত করিতেছি । “মনে করুন যখন আপনার 
বয়ংক্রম সাতবৎসর, মাতামহী শিয়রে বসিয়াছেন, কর্ণমূলে অল্প অল্প করাঘাত 
করিতেছেন, যাছ ঘুমাও বলিতেছেন ও প্রাটীন স্ত্রীলোকের ভাষার নানা 
উপকথা কহিতেছেন ; মনোনিবেশ করিয়া আপনি তাহা শুনিতেছেন, 
সেইরূপ প্রাচীন-স্ত্রী-ভাবাসম্বলিত, অকিঞ্িংকর-ভাবপূর্ণ এই উজীরপুত্রের 
উপকথা 1” 

ভুরি ভুরি অযৌক্তিকভাব ও নীচ উদাহরণপুঞ্জে পরিপূর্ণ -_রাজবালা২ 
নামক একথানি পুস্তক পাঠ করা হইয়াছে । উহার লেখককে অভিনব 
গঠান্তস্ত বল! যাইতে পারে। উদ্ীর নিকট সংপ্রতি আর কিছু উৎকৃষ্টরূপ 
লেখার প্রত্যাশা কর! যাইতে পারে না। কিন্তু তিনি পরেই বা কি উদগীরণ 
করেন তাহা তাহার চব্বিবত চর্বনকালে কোন না কোন সময়ে কাহারও 
দৃষ্টি পথে পতিত হইবে । /২৮ 

হায় কি বলিব! ইতরভাঁষা লেখকদিগের দৃষ্টান্তানসারে এমন কি, 
কোন কোন কৃতী সন্তান পিতা মাতাকে পর্যান্ত যৎকুৎসিত অক্লীল গ্রন্থ সকল 
উৎসর্গ করিতেছেন । সময়াভাবে অতি সামান্ত রূপে অত্যল্প লেখকের লেখার 
প্রসঙ্ধ উত্থাপন করিলাম। সময়ান্তরে আধুনিক বিজাতীয় গদ্য পদ্য লেখক- 
গণের লেখার তদাদি তদস্ত গোচর করিলে মহাশয় প্রবলতর হাস্য সম্বরণ 
করিতে পারিবেন না। 

১ ককীরচত্রা বন প্রণীত 

২ রাজকুক মুখোপাধ্যায় প্রণীত 


৭ 


প্রিন্সের উদ্জি- 


বঙ্গভূমিতে ষথাশ্রুত ইতর বিকলাঙ্ক অনর্থক ভাব ও ভাষ। প্রবল হুইবার 
ইতিবৃত্তান্ত আপনার! অবগত নছেন। হবতরাং যৎপবোনান্তি বিশ্মিত হইতে 
পারেন। অতএব আমি তাহা আন্ুপূধ্বিক কহিতেছি শ্বণ ঞরুন । 

এই উদ্যানের অনতিদূরে বাগদেবী সরম্বতীর নিবালের উপবন ॥ 
কিয়ৎকাল অতীত হইল, একদিন দিবসাবসানে এ উপবন হইতে মহা প্রলয় 
কালের স্তায় বিজাতীয় কোলাহল আসিয়া আমার কর্ণবিবর উৎখাত করিতে 
লাগিল। আমি ক্রমে ক্রমে রম্বতীদদেবীর আশ্রমে উপনীত হইয়া দেখিলাম, 
তাহার সম্মুখে অসংখ্য নীচ বিকলাঙ্গ বঙ্গভাষার শব্বৃন্দ, কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রেণী- 
বন্ধনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান আছে এবং সকলে কহিতেছে,-মাতঃ ! সাধু কিম্বা নীচ- 
ভাষার শব সকলই আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । আমরা সকলই আপনার 
সন্তান, সকলই সমান স্নেহাম্পণ; সকলের সমান অধিকার হওয়া উচিত। 
কিত্ত আমারদিগের তপন্তার কি বিড়ম্বনা ! যে হেতু অনাদ্দিকাল হইতেই 
আমর! নীচজাতির আশয়ে দিনপাত করিতেছি ? ভদ্রসমাজে আমাদিগের 
কোন হ্বত্বাধিকার নাই; সেই ছুঃখে নিতান্ত হুঃখিত হইয়া অগ্ মাতৃ-সদনে 
আসিয়াছি, এবার সাধুসমাজে অধিকার না দেওয়াইলে, আমরা আপনার 
শচরণ-প্রান্তে অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিব। /২৮! 

বাগদেকী তাহাদিগেত্ ক্ষোভে তাপিত হইয়া আদেশ করিলেন)-- 

তোমরা বঙ্গদেশে গমন কর,- অধুন। তথায় ভদ্রসমাজে অধিকার পাইবে। 

দেবী এইরূপ আদেশ করিয়া আমার সহিত কথোপকথন করিতে 
লাগিলেন ; কোলাহল নিরস্ত হইল। পরে গুনিলাম, তাহারা সরম্বতীর 
আদ্বেশানুসারে ভদ্রসমাজের গ্রন্থে স্থান পাইবার অভিলাষে স্বর্গ হইতে 
অবতরণ পূর্ব্বক সর্বাগ্রে বিঘাসাগর মহাশয়ের পুস্তকাগারে উপস্থিত হইয়া 
তাহাকে জানাইল,- মাতা সরস্বত্তী আপনার পুস্তকে আমাদিগের স্থান প্রাপ্তির 
জন্ত পাঠাইলেন? আমরা ইতর ভাষা, কিন্ত তাহার সন্তান বলিয়া, সাধু 
ভাঁষার সায় আমাদিগের সর্বত্র স্বত্বাধিকার সমান আছে। 

এ সমস্ত শব্ঘদিগের, ইত্যাকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিস্তামাগর মহাশর 
সহান্তে কছিলেন,আমার পুস্তকে তোমাদিগের দ্বত্বাধিকার নাই । তোমরা 
সরশ্যতীর বংশোষ্কব বটে, কিন্ত ভাহার সংস্কৃত নামক পুত্রের সস্তান নহ? 


হি 


সংস্কত হইতে যে সকল সাধু শব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা সংস্কৃতের ওরস পুত্র; 
--তাছারাই আমার পুস্তকে স্বান পায়। তোমরা সংস্কতের ব্যতিচার দোষে 
উৎপন্ন হইয়াছ, এ কারণ এখানে স্থান পাইবে না। তবে যে ছুই একটা 
ইতর শষকে আমার এ স্থানে দেখিতে পাইতেছ, ইছারা কেবল সাধু শবদিগের 
বহন কার্ধেয নিযুক্ত আচে । দেবীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমি সমস্ত 
নিবেদন করিব। তোমরা অবিলম্বে এ স্তান হইতে প্রস্থান কর। 
অনন্তর দ্বারবান্‌ বলিয়া ডাকিতেই, ইতর শবের] ভগ্লাঙ্থাসে প্রস্থান করিয়া 
তত্ববোধিনী সভান্ন গমন্করিল এবং তত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রবেশ করিতে উদ্ভত 
ইইল। তছৃষ্টে অযোধ্যানাথ পাঁকড়াসী সরোষে তাহাদিগকে তিরস্কার 
করিলে তথ! হইতে বিমুখ হইয়া তাহারা কোর্ট /৩*/ অফ ওয়ার্ডসের রাজেশ 
বাবুর» সম্মুখে উপস্থিত হইল। তিনিও বিদায় দিলেন। তথা হইতে 
বিনির্গত হওত, তাহ্বারা কালীপ্রসন্ন সিংহের পুরাপসংগ্রহ পুম্তকালয়ে উপস্থিত 
হইয়া মহাভারতে প্রবেশার্থ প্রস্তাব করিল। উক্ত প্রস্তাবে সিংহ সিংহের 
প্রতাপ ধারণ পুর্ধ্বক গভীর গঞ্জনে কলিকাতানগর কম্পিত করিয়! কহিলেন, 
কি প্রশ্রয়! তোমরা পুরাণসংগ্রহে স্কান পাইতে আসিয়াছ 1? এবং সরস্বতী 
তোমারগিগকে আদেশ করিয়াছেন, বলিতেছ ? আমি তোমার্দিগের সরশ্বতীর 
সহিত কোন সম্বন্ধ রাখি না? তীহাকে ভয় কি? আমার চাতুরী তোমরা 
কি জানিবে? আমি কম পাত্র নহি! জান না এখনই তোমাদদিগের মস্তক 
মুণ্ডন করিয়া বিদায় দিব। অন্ঠে পরে কা-কখা ! এ দেখ ভট্টাচার্ধযদিগের 
খ্য শিরঃশিখা-শ্রেণীতে আমার গৃহের প্রাচীর হাসজ্জিত হইয়াছে । 
“শিখাই-ত বটে-হে !” এই বলিয়া ইতর শবেরা ভয়াকুল হইয়া পলায়নের 
উপক্রম করিতেছে, তবু সিংহের ইঙ্গিতে হেমচন্ত্র২, কৃষ্ণধন৩, অভয়।চরণ5, 
প্রভৃতি ভট্টাচার্য/গণ স-ক্রোধে গাত্রোখান পুর্র্বক অর্ধচন্ত্র বারা ইতর শবদিগকে 
পুস্তকালয় হইতে বহিষ্কত করিয়। দিলেন | 
অনস্তর কিছুকাল পরে অপাঁধু শব্দেরা আর একটা স্থান পরীক্ষা করিতে 
মির্জাপুরাভিমুখে বাল্মীকি যস্ত্রের সন্পিকটে উপনীত হইল, যন্ত্রীলয়ে সহসা 
১ রাজেজলাল হিত্র 
২ হেচন্ত্র ভট্টাচার্য 
৩ কৃষধন বিদ্ভারত্ব 
' 6 জন্তয়াচরণ তর্বালঙ্কার 
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সকলের প্রবেশ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ করিল না, যে হেতু সর্ধত্র তাহারা 
হুতাদর হইয়াছিল। কেবল একটামাত্র ইতর শব, সে স্থানের অধ্যক্ষ)-- 
কে, দেখিতে অগ্রসর হইয়া, যন্ত্রলয়ের বাতায়নের একদেশ দিয়া হেমচন্তর 
ভট্টাচাধ্যকে দেখিতে পাইয়া উর্দধশ্বাসে জ্ঞত পদচালনে, প্রত্যাগমন করিয়া 
কহিল, ভাই সকল! প্রস্থান কর; প্রস্থান কর; আর কাজ নাই, এস্থানে 
ক্ষণেক অবস্থান করাও হৃঃসাহছসের কাধ্য ; কারণ এখানে সেই স্থলাগ্গ যমসম 
পুরুষ আছেন /৩১/, ধাহার বিশেষ আক্রোশে আমরা কালীপ্রসম্ন সিংহের 
গ্রন্থে স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। 

অনন্তর সকলে পলায়ন পরায়ণ হইয়া পুনশ্চ সরশ্বতী দেবীর নিকটে গমন 
করিতে হইবে স্থির করিল, কিন্ত সংপ্রতি কেহ কেহ বেলিয়াঘাটায়, কেই কেহ 
নারিকেলভাঙ্গায়, কেহ কেহ পারমিট ঘাটে, নিজ নিজ পুরাতন বাসায় গমন 
করিল। 

মর্ত্যলোকে বিকলাঙ্গ অসাধু শবদিগের ঈদৃশ অপমান ঘটিয়্াছে, অস্তর্যামিনী 
বাগদেবী জানিতে পারিয়া ধর্ম্তত্ব১ ও বক্গদর্শন-সম্পাদক, নাটক রচয়িতা, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ্শিকা পুস্তক লেখক, গবর্ণমেন্ট অনুবাদক, দেল] আদালতের 
উকীল ও আম্লাঁগণকে প্রত্যাদেশ করিলেন যে--“আমি বিকলাঙ্গ ইতর 
শব্দগণকে তোমাদিগের স্গিধানে, প্রেরণ করিব, ইহাদিগকে হতাদর না করিয়া 
তোমাদিগের বর্ণনাতে সাদরে স্থান দান করিবে ; তাহাতে তোমাদিগের অশেষ 
মঙ্গল হইবে। যে কোন লেখক ইতর বিকলাঙ্গ শব্ধকে হতাদর করিবেন, 
আমি তাহাদিগের মুখে রক্ত তুলিয়া যমালয়ে পাঠাইব |” 

পূর্ব্বে সরম্বতীকে অবহেলা করিয়াছিলেন সেই হেতু তাহার প্রত)াদেশে 
ভীত হইয়া সিংহমহাশয় হুতুম* লিথিয়া ইতর শব্দের থে সমাদর করিলে? 
ব!গদেবী তাহার প্রতি কিছুদিনের জন্য অক্রোধ হইলেন, এবং উল্লিখিত 
প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিরা সকলেই এঁ শবদিগকে তদবধি যথেষ্ট সমাদর পূর্বক 
তাহাফিগের রচনামধ্যে স্থানদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । কিন্তু ইতর শষাফে 
হতাদর ও সরন্বতীর আদেশ উল্লজ্ঘন করা অপরাধে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও বাবু 
রাজেশ্রলাল মিত্র চিররোগী হইলেন । পাকড়াশী মহাশয় এচকালে কালকবলে 

১ কেশবচন্্র দের্শ পরিচালিত মাসিক পত্তরিক! ( পরে পাক্ষিক ) 'ধর্ঘ্তন্ব' ; প্রথম প্রকাশ 
অক্টোবর ১৮৬৪ । 

* কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত হতোম প্যাচার নকশ1 (১৮৬২ 
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নিপতিত হইলেন । অক্ষয়কুমার দত দিরোরোগগ্রন্ত ও নিতান্ত অব্যবহার্যয 
হইয়া! বালীর উদ্ভানে বুক্ষসেবায় নিযুক্ত রহিলেন। এ সকল সাংঘাতিক /৩২/ 
ঘটন৷ দেখিয়া আর কি কাহারও সাধুশক্ লিখিতে সাহস জন্মায় । তবে 
বিদ্াসাগর মহাশয়ের ব্বভাবসিন্ধ নিভর্শকত1? তিনি পীড়িতাবস্থাতেও মধ্যে 
মধ্যে সাধু শবের পুন্তক লিখিতে ক্ষান্ত হয়েন নাই । জগল্মোহন তর্কালঙ্কার 
ও ছেমচন্্র ভট্টাচার্ধা, প্রভৃতি ছুই একজন অগ্যাবধিও সাধুভাষা লিখিতেছেন, 
ইঞাদিগের অদৃষ্টে উত্তরকালে, যে, কি অশ্তভ ফল উৎপপ্ন হইবে, তাহা ন! 
জানিয়া ভয়ে তদীয় স্বজনগণের হাৎকম্প হইতেছে । 

যে কারণে সংপ্রতি বক্ষে ইতর ভাষা লেখা হইতেছে? তাহার প্রধান কারণ 
উদ্ত হইল । অপর কারণ, শ্রোতা ও পাঠকের রুচি অনুসারে সঙ্গীত ও 
বচনাকার্ধ্য নির্বাহ হইয়া থাকে । যখন আমি নরজাতি ছিলাম কলিকাতার 
নিকটস্থ পল্লীতে পর্বরোপলক্ষে যাত্র। উৎসব দেখিতে সর্বদাই আমার নিমন্ত্রণ 
হইত 7 তাহাতে অনেক স্থানীয় তৃ্বামী-ভবনে আমার গমনাগমন হইয়াছিল। 
আমি একবার কোন জমীদ্বারের বাটীতে পর্ধোপলক্ষে রজনীযোগে যাইয়া 
দেখিলাম একজন বিখ্যাত যাত্রার অধিকারী (পরমানমদ কি বদন যে হউক 
অনেক দিনের কথা বিশেষ স্মরণ হয় ন1)ন্ুললিত হৃরসংযুক্ত যাত্রাঙ্গ গান 
করিতেছে, সহম্াতিরেক ভদ্রলোক চিতার্গপ করিয়া তাহা শ্রবণ করিতেছেন । 
সেই ভত্রমণ্ডলীর পশ্চান্তাগে উ জমীদারের প্রায় ছুই সহত্র কৃষক প্রজা 
বসিয়াছিল। তাহারা যাত্রাঙ্রগীতে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া সকলে রৈ রৈ শবে সং, 
সং, বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং বনদ্ধাগ্রলিপুটে আসিয়া জমীদারকে 
স্বানাইল “ধপ্ম-অবতার ! আমর! পার্ধনী দিবার সময়ে ত মহাশয়কে বিশেষ 
করিয়া জানাইয়া ছিলাম যে আমরা! তাহা দিতে যথেষ্ট ইচ্ছুক $ কিন্তু আমর] যেন 
এই পরবে সংদার যাত্রা শুনিতে পাই। তাহা কোথায় ?” প্রজারা নিতান্ত 
বিরক্ত হইয়াছে দেখিয়া জমীদার যাত্রার /৩৩/ অধিকারকে অগত্যা সং নায়াইতে 
আদেশ করিলেন ; অধিকারী মং এর উপর সং তাহার উপর সং আনিতে আর্ত 
করিল। চাষীরা অধিক পরিমাণে পেল! দিতে লাগিল, আমরা সকলে বিদায় 
হইয়া স্ব শ্স্থান প্রস্থান করিলাম । তদ্রপ বাঙ্গাল! পুস্তক পাঠকের! অধিকাংশ 
এক্ষণে আর উৎকৃষ্ট শষ বা বৃভান্ত ঘটিত পুস্তক চাহ্েন না। ভহারা উক্ত 
কৃষক প্রজার ষত সং-দার পুস্তকের গ্রাহুক,তজ্জন্ত সং-দাতা গ্রন্থকার দীনবন্ধ মিত্র 
অনেক সং দিয়াছেন ; বাঙ্তালা নাটক :রচয়িতার1: অলেক * সং' দিতেছেন। 
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বঙ্গদর্শন-সম্পাদক সং-এর উপর সং তাহার উপর সং দিতেছেন, এবং এক্ষণে 
ই চূড়ার সং নিবৃত্তি পাইয়! চু'চুড়ার সমনূত্র পর-পারে বঙ্গদর্শনে নানা প্রকার সং 
বাহির হইতেছে । বাস্তবিক এ অঞ্চলটাই সং-এর আড়ং; আর সংপ্রিয় পাঠকেরা) 
সংদার লেখকের যথেষ্ট উৎসাহ বর্ধীন করিতেছেন । উক্ত পাঠকের] যেমন 
তেমন সংপ্রিয় নহেন ? তাহারা ক্রমাগত সাজঘরের দিকে চিত্রপুত্তণিকার স্ভাঁয় 
হা করিয়া চাছিয়। আছেন; কতক্ষণে সং বাহির হষ্্য়া ধেই ধেই নৃত্য ও 
তষ্টিরামের মত উঠচ্চঃম্বরে চীৎকার করিষ্বা তাহাদিগের মনোরঞন করে। 
অতএব আপনারা বিরক্ত হইবেন ন]। 

চজামোহন - 

ইতর শব লেখকই হউন অথবা সংদার লেখকই হুউন, উহ্নীদদিগের (লেখার 
মর্মার্থ অত অকিঞ্চিংকর ও কল্পনা শক্তি অত স্বভাববিরুদ্ধ কেন? 

প্রিন্দ,_ 

সে উহ্াদিগের মস্তকের দোষ। 

চক্র - 

উহ্নারা অত্যুৎকৃষ্ট বিজ্ঞ মনোরঞ্ক উত্তররামচরিতের অহ্বাদ সমালো- 
চনায়,১ অসদৃশ নিল্পাবাদ করিয়াছেন । 

্রিল্স._ 

তাহা করিতে পারেন । তাহ।দিগের বীভৎস রুচিতে এ পুস্তক ভাল 
লাগে নাই, জানেন ত বিক্রমপুরবানী বীঙতৎসরুচি 1৩৪| বাঙ্গীলেরা কলিকাতার 
উৎকৃষ্ট উপাদেয় সন্দেশ ভক্ষণ করত মিষ্ট কম বলিয়৷ নিন্দাবাদ ও দ্বণা প্রদর্শন 
পূর্বক পরে অধিক পরিমাণে চিনি মিশ্রিত করিয়া তাহা ভক্ষণ করিয়াছিলেন, 
অতএব আপনার! বীভৎসরুচির দৃষ্টান্ত দেখিয়াও .উত্তররামচরিতের অন্ুবাদা- 
দির সমালোচনার ভাব হাদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই? 

চা 

এক্ষণে অযোগ্য লেখকের নাটক নবেলম্বরূপ জাঙ্গলিক লতাবন্লী, বিদ্ভাসাগর 
মহাশয়ের অতি যদ্বের হ্বরস সাধুভাষার বৃক্ষটাকে জড়ীভৃত করিতেছে, আবার 
তছৃপরি বিষবৃক্ষারদি নিজ নিজ শাখা প্রসারণ করিতে আপিতেছে, অতএব 
সাধু-ভাষ। বৃক্ষের সজীব থাকিবার সভাবন! দেখি না। কিন্ত এস্লে ইহাও 


১ বঙ্িষত্্র চট্টোপাধার রচিত 'উত্তরচরিত' ( 'বঙ্গদর্শন', লৈ) - আদ্বিন ১২৭৯) 
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বল] কর্তব্য যে, দেবের বাবু১ ও রাজনারায়ণ বাবু২ প্রভৃতি কতিপয় যহাস্মা 
হইতে বাঙ্গালা ভাবার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, পরে তাহা! বিশেষ নিবেদন 
রুরিব। 

ঢারিশ ঘারকানাথ ধিত্র 

যেসকল লেখকের কথা উল্লেখ হইল এই মহাপুরুষের! বঙ্গ ভাষা ও ভাব 
সমুদায়কে (মর্ডর) হত্যা করিতেছেন ইহার প্রমাণ পক্ষে সংশয় থাকিল না। 
অতএব আমার বিচারে ইহাদিগের কাগজ, কলম বলপুর্বক গ্রহণ করিয়! 
যাবজ্জীবনের নিমিভ ইহ্াদিগকে পোর্ট প্রেয়ারে পাঠান হয়। 


১ ধেবেজনাথ ঠাকুর 
২ রাজণারারণ বছ 


ইংরাজী-শিক্ষিত 
জই্িশ শল্তুনাথ পত্ডিতের আত্মার উদ্কি। 


ইংরাক্দীশিক্ষিত নব্মহাশয়েরা, প্রান সকলেই সম্বর্ধনাবিমুখ ; সম্বর্ধনা 
কিন্বা অভার্থনা করা ইইাদিগের পক্ষে রর ব]াপার ! কেহ কেহ তাহা! লঙ্জাকর 
বিবেচনা করেন। ভূমণ্ডলের সর্বত্রে সকলেই প্রাচীন /৩৫/ মহাশয়গণকে 
সবিশেষ সন্মান করিয়া থাকেন। কিন্ত ইংরাজীশিক্ষিত বঙ্গীয় যুবার, সন্মান 
করা দুরে থাকুক, সংপ্রতি মহাপ্রামাণিক প্রা'চীনদিগকে যথাশ্রুতরূপে আহন 
বহ্বনও বলেন না; বরঞ্চ শ্াহার্দিগকে অশ্রদ্ধা করেন । কাহারও গাত্রে 
চরণস্পর্শ হইলে দেশীয় বীত্যন্থসারে তাহার] নমস্কার করেন না, কি ইংরাজী 
রীত্যন্বসারে বেগ ইউয়র পার্ডন্ও বলেন ন]। 

ইহারা সাংসারিক কার্ধ্য সম্বন্ধে অতিশয় হাম্বুজ অর্থাৎ আত্মবুজ ; তাহার 
অণুমাত্র না বুঝিলেও তৎসম্বন্ধে কাহারও সহিত পরামর্শ বা মন্ত্রণা করা 
তাহাদিগের প্রথা নহে। 

“ধর্শন্তি তত্বং নিহিতং গুহায়াং” যে তত্বের যৎকিঞিৎ বোধ করাও দীর্ঘকাল 
সাপেক্ষ, যুবাবা স্কুলে ধর্মের অণুমাত্র উপদেশ না পাইয়া তথা হইতে বিনির্গত 
হইবার ছুই চারি দিবস পরে, নিমেষের মধ্যে দৈধবিদ্াবলে ধর্ম্তত্বের নির্ণয় 
করিয়া ফেলেন। কোন শাস্ত্র কিন্বা কাহার উপদেশ তবলম্বন করিয়া ধর্মের 
নিগুঢ় নিরূপণ করেন না। 

স্থলতঃ তাহারা প্রায় কোন বিষয় নিগুঢ়রূপ অন্ধাবন করিতে সক্ষম 
নহেন। বয়োধর্ম্টে রাগ দ্বেষ সম্বরণ করিতে না পারায়, তাহারা উৎকৃ 
জ্ঞানাঁপন্ন হইলেও সে জ্ঞান কোন কার্যে নিয়োগ করিতে পারেন না। 

ইংরাজীশিক্ষিত মাত্রেই ইংরাজী পরিচ্ছদ প্রিয় ; কিন্ত সে পরিচ্ছদ কুৎ- 
সিত ও অস্থাস্থ্যকর $ কুৎসিত তাহ! বিচক্ষণ ইংরাজেরা আপনারাই সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন । উহার সৌন্দর্য্য ও অসৌন্দর্ধ্য লইয়া একদা সংবাদ পত্রে অনেক 
তর্ক বিতর্ক হইব়াছিল। অবশেষে শ্রীরামপুর হইতে ফ্রেণ্ড অফ. ইপ্ডিয়া লেখেন 
যে ইংরাজী পরিচ্ছদ কেবল শীতপ্রধানদেশে বসতি বলিয়৷ ইংরাজদিগকে 
ব্যবহার করিতে হয়, দৃশ্ঠ /৩৬/ সৌন্র্যেযর জন্ত তাহ! ব্যবহার করা হয় ন]। 
তিনি দৃষ্টান্ত দেখান যে, ইংরাজী পরিচ্ছদ দৃহ্তে কদর্ধ্য ও অবিনীত ভাব বিশিষ্ট, 
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সেই হেত যে যে স্থলে মহত ইংরাঞ্জের প্রতিমৃত্তি আছে, সেই প্রতিমৃন্তির 
পরিচ্ছদ একট! ((ড্ুপরি ) আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত করা থাকে । 

কুষ্খনগর কালেজের লব সাহেব বলেন,-ইংরাঁজদিগের পরিচ্ছদ বিশ্রী; 
তাহার পরিবর্তে অন্তন্পপ পরিচ্ছদের স্যটি হয়, ইহা লইয়া বিলাতে মধ্যে 
মধ্যে আন্দোলন হইয়া থাকে । বক্ষদেশীর লোকে সেই পরিচ্ছদের এত 
প্রিয় কেন? | 

নব্য ও প্রাচীন ইতরাজীশিক্ষিতদিগের তৈলমর্দনে, বাল্যবিধাহে, জাতিভেদে 
দ্বেষ$ ই্ারা পার্থকয ভাবের অনুরাগী ; ইহ'দিগের জ্যেষ্ঠাধিকার ধর্্মান্তর 
অবলম্বন, শাস্ত্রে অমর্ধযাদা, শবদাহে অনিচ্ছা, বৈছ্াক চিকিৎসায় অনন্রাগ 
প্রায়ই দুষ্ট হইয়া থাকে । এ সমস্তই ইংরাজী ভাব । 

, স্রীলোকের স্বাধীনতা অর্পণ করণার্থে ইহ দিগের ছুর্দীমনীয় আগ্রহ, ইহারা 
প্রায় ইংরাজীশিক্ষিত ভিন্ন সকলকেই নির্বোধ মনে করেন । কিন্ত স্বাভাবিক 
জ্ঞানবিশিষ্ট লোকের বুদ্ধি বুাৎপত্তির নিকট কেবলমাত্র ইংরাজী পাঠাঞ্জিত 
জ্ঞান পরাভূত হয়। 

ভাহাদিগের আবার কতিপস্ব বিশেষ বিশেষ পুস্তক পাঠ করার অহঙ্কার 
প্রচুরতর । ভাবেন না মিল্টন দ্বিতীয় আর একখানি মিল্টন, বেকন দ্বিতীয় 
আর একখানি বেকন, সেক্সপিয়র দ্বিতীয় আর একথানি সেক্সপিয়র 
পুস্তক পাঠ করেন নাই; অথচ তাহারা উৎকৃষ্ট পণ্ডিত হইয়াছিলেন । 
অনাদিকাল হইতে বছদর্শন ও স্বাভাবিক বুদ্ধি সংস্কারে বিশাল পৃথিবী- 
পত্তিকা আলোচনায় অনেক লোক প্রামাণিক হইয়াছেন। সেইরূপ এক্ষণে 
বছুতর প্রামাণিক লোক, দাভ্িক ইংরাজীশিক্ষিতদিগের অপেক্ষা এই 
বঙ্গতূুমিতে বিরাজমান আছেন। /৩৭/ জানি না তবে কেন কেবল 
ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইহার] স্ফীত হইয়া উঠেন। ইংরাজী পুস্তকের 
সংখ্যা বু, কেবল এক কথা এক ঘটন1 পুনঃ পুনঃ লেখা । তাহাতে এত 
অব্যবস্থারধ্য বিষয়ের বর্ণনা আছে ফে, সে সকল বিশেষ জানোতৎ্পাদন করিতে 
পারে না ও কাল কল্পে কোন কার্যে আইসে না, সেই নিক্ষল পুস্তক বহু 
ইংরাজীশিক্ষিত অনন্তচিত্ত হইয়া পাঠ করিয়া কালক্ষয় করেন, তদর্থে আমরা 
উাঙ্থাদিগ্রকে নিষ্কাম পাঠক বলি, কেন না কোন ফলের আশা থাকিলে 
তাহার! এ কূপ পুব্তকপাঁঠে নিমগ্ন হইতেন না। 

এই মছাপুরুষেরা জানিলে অথব! পারিলেও হুতৃত্ত হস্তাঞ্ষর লেখেন না। 
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ইং্রাজীশিক্ষিতের আপনার পিভামহ ও মাতামহের নাঁম হঠাৎ বলিতে 
পারেন না । কিন্ত. বেঞ্জামিন্‌ ফ্রাঙ্লিনের সাত পুরুষের নাম চক্ষে নিষেষে 
উচ্চারণ করেন। ইংরাজীপুস্তক ও সমাচার পত্র স্তুপাকার পাঠ করিতে 
অরুচি জন্মে না, কিন্ত ছুই চারি পংক্তি বাঙ্গালা পড়িতে মুখমগুল বিকৃত ও 
সর্বাক্গ ঘর্ম্ার্ত হয়। কেহ কেহ এতদূর নিকজ্জি “আমি বাঙ্গালা জানি না, 
তন্নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই বলিয়া! আপনার গৌরব 
করেন। ইহাদিগের মাম লার্নেড, এডুকেটেড-বিদ্বান্‌) বিদ্বান শব বিদধাতু 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । কেহ অনেক বিষয় বিদিত ন। হইলে তাহাকে 
বিদ্বান বলা যাঁর না। কিন্তু এক্ষণে বিদ্বান শকের এত ছুর্দশ! ঘটিয়াছে 
যে, শবাটা প্রায় সকল ইংরাজীশিক্সিতের নামের পূর্বে অনায়াসে স্থান 
লাভ করে। ৃ . ও 


উক্ত বিধ্ধীনেরা অনেক অব্যবহ্ার্য্য বিষয় জ্ঞাত আছেন, ব্যবহার্ধ্য বিষয় 
যৎসামান্ত ; এমন কি সামান্ত বেতনভুক কর্মচারী ও আতপতগুলভোগী 
সংস্কত ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে অনেকে তাহাপদিগের /৩৮/ অপেক্ষা অধিক 
ব্যবছার্যয ও জ্ঞানগর্ভ বৃত্তান্ত অবগত আছেন। ইংরাজীশিক্ষিতেরা, বিবিধ 
বিশেষ বিষয়ে অপটু, দ্েশভাষা! ও সংস্কৃত জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্রের মর্মার্থ পরিজ্ঞানে 
অনভিজ্ঞ, তাহারা আবার আপনাদিগকে বিদ্বান বলাইতে চাহেন । তাহারা 
কেবলমাত্র ইংরাজী-জানার গুণ গৌরবে উন্মত হইয়া আপনাদিগকে বহুজ্ঞ 
বলিয়া ভাথ করেন । 

আমর] তাহাদিগকে একদেশচর্্মীবৃত বৈরাগীর থঞ্জনী বলি ? খঞ্জনীতে যেমন 
নামসন্কীর্তন ভিন্ন অন্তরূপ খেয়াল ঞ্রুপদ বা প্রকৃত তান-লয় বিশুদ্ধ কোন সঙ্গীতের 
সঙ্গত হয না, তাঁদুশ কেবল ইংরাজীশিক্ষিত বঙ্গবাসীর দ্বারা কোন যৎসামান্ত 
কার্য্য ভিন্ন অন্ত কিছু সম্পন্ন হইতে পারে না । 

এই খঞ্জনী ভায়াদিগের পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী স্ত্রী পুত্র কন্তা আত্মীয় 
বন্ধু স্বদেশী প্রতিব।সী প্রভৃতি সকলেই গুণগরিম! প্রকাশ করিয়। তাহাদিগের 
প্রশ্রয় বুদ্ধি করেন । 

'অনেকানেক ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তি ইংরাজী ব্যতীত দ্বিতীয় আর কোন 
ভাষার মর্মার্থ বিদ্িত নক্নে। 

এই বিশাল পৃর্থীপত্রে কি লেখ! আছে, ভাহাদিগের তাহ! দেখা কি দেখার 
ষত্ব হয়না । ঠাহাদিগের ধারণা আছে, ইংরাজীতে যাহ! নাই তাহা অসার, 
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ইংরাজীতে যাহা আছে তাহাই সার; সেই সার জানিয়া ইংরাজী শিক্ষিতেরা 
আপনাধিগকে সারদর্শী বিবেচল করিয়া স্কীত হইতে থাকেন । 

ইংরাজের] তোপে নানা দেশ অধিকার এবং কলবলে শকট ও তরণী চালনা 
করিণেছে বলিয়! যে তাহার্দিগের ভাষার সকল পুস্তক সর্ধরাজ্যের ভা! 
অপেক্ষা জ্ঞানগর্ভ ভাবে পরিপূরিত হইবেই হইবে, এমন প্রত্যয় করা বুদ্ধিমান 
লোকের কার্ধ্য নহে ; যেহেতু সেই ইংরাজীর অনেক পুস্তক, দাপ্ভিক গ্রন্থকারের 
অযৌক্তিক মীমাংসায় /৩৯/ পরিপূর্ণ; তৎসমুদয় কু-যুক্তি হিল্লোলের বেগে 
কেবল ইংরাজীশিক্ষিতের বুদ্ধি বিবেচন] ছিন্্ভিন্ন করিয়া ফেলে। এত 
লোকের এত গ্রন্থঃ এত লোকে খণ্ডন করিয়াছে যে কাহারও সিদ্ধান্ত স্বীকার 
করিয়া হৃদবে স্তান দে€য়া যায় না। বিশেষতঃ সেই পরদেশীয় ইংরাজী ভাষা 
যেবঙ্লবাসী যতই অগ্থধাবন করুন বা শুদ্ধ রূপে লিখুন, তাহা প্রায় সর্ব্বাংশে ভ্রম 
বঞ্জিত হয় না। অতএব বাঙ্গালির তাদৃশ অনায়ত ভাষাকে উপলক্ষ করিয়া 
বৃখা আপনাদিগের গুণগৌরব প্রকাশ করেন। তাই যাহা হউক; ছাই ভন্ম 
সত্যাং ব মিথ্যা বা কতবগুলিন শিল্পা! করিয়া বাঁধুন, তাহা প্রায় ঘটে না, 
অনেকে পাঠাস্তে যেমন উচ্চতর ইংরাজীবিষ্ঠালয় হইতে বিনির্গত ছয়েন, অমনি 
উাহাদিগের পঠিত গ্রন্থ সকল সেল্ফের আপ্রয় লয়, আর বিরত হয় না। 

এই মহাত্বারা পলীগ্রামের বাঙ্গালা দণ্তরখানায়, নিষর্্মামগ্তলীতে, 
প্রত্যাশাধীনদিগের নিকট এবং শ্বগুরালয়ের অন্তঃপুরে মহামহোপাধ্যায় ক্রেবর 
লানেড নামে বিখ্যাত; কিন্ত ধীশক্তিসম্পপ্ন ব্যক্তিমাত্রেই ভাহাদিগের 
বিস্তাবুদ্ধির আয়তন বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারেন । 

কৃতজ্ঞতা স্বীকার পক্ষে ইংরাজীশিক্ষিতেরা অত্যন্ত কুষ্ঠিত হয়েন। আর 
এক রহুস্তকর ব্যাপার এই যে, দশ বৎসরের কনিষ্ঠকেও ইহীরা সমবর়স্শ্রেদী- 
ভূক্ত করিতে যত্ব করেন; কিন্তু পাচ সাত বংসরের জ্যেষ্টকে অসমকগিক 
সে কেলে পুরাতন লোক ইত্যাদি বলেন; কলুটোলার লোক পটলভা্গা- 
বাসীদিগকে পূর্বরদেশীয় বাঙ্গাল বলিলে যেমন গুনায় ইছাও সেইরূপ । 

কেহ কেছ বোধ করেন, বঙ্গভূমির ক্রমশঃ জীর্ণাবস্থা উপস্থিত হইতেছে ) 
তন্নিবন্ধন তথায় ক্রমশঃ হীনবুদ্ধি ও হ্বীনবীর্য্য লোক জঙ্গিতেছে, কেন না 
আধুনিক প্রাচীনের পিত্বপুরুষ অপেক্ষ! হীনবীর্যা ও হীনবুদ্ধি; আবার 
সেই আধুনিক প্রাচীনদিগের অপেক্ষা তত সন্তানেরা /৪০/ আবও হীনবুদ্ধি 
ও মিবার্ঘয, অতএব পুর্যে্ব অতান্পবরস্ক মন্ুষ্যের যেরূপ বুদ্ধিমত্তার পবিস 


৩৪ 


পাওয়া গিয়াছে, এক্ষণে অনেক শিক্ষিত সাত সন্তানের পিতা, তাছার 
শতাংশের একাংশ বুদ্ধি ধারণ করেন ন1। উক্ত সিদ্ধান্তটাকে আমরা 
প্রত্যয় করি না, কিন্তু মধ্যে মধো প্রত্যয় করিবার যথেষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাই । 

ইতবাজীশিক্ষিতদিগের উকীলপ্‌্দ লাভের অন্ত মনের বিষম বেগ; 
কিন্ত জাবুনিক উকীলদিগের মধ্যে অনেকের যোগ্যতা ও উপার্জন এত সামান্ত 
যে, তথ্থার! তাহাদিগের বাহ আড়ম্রের ব্যয় নিব্বাহ হয় না। অধিক কি, 
ডাহাদিগের অন্কষ্ট বলিপেও দোষ হয়না । এই অবস্থায় আবার তাহার] 
অনেকে “আমরা উকীল* এই গরিমায় ব্রন্জাগুকে পোল্তদানার অপেক্ষা 
ক্ষদ্রবোধ করেন; তাহারা আপনারদিগের অপেক্ষা সকল প্রকার পদস্থ 
লোককে হীনাবস্থ বিবেচনা! করেন এবং কেহ কেহ স্পষ্টাক্ষরে বলেন--““ড/৩ 
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ব্যবসায়ীদিগকে তাহাদ্দিগের অপেক্ষা বিপন্ন দেখিতে পাই না। তাহারা কত 
উচ্চতর তাহার আলোচনা করিতে গিল্ল একবার চীনেবাজারের দোকান- 
ধারদিগের অবস্থ] স্মরণপথে আনিলাম, তাহাতে দেখিতে পাইলাম, কাট! 
কাপড় ও কাঁক বোতলের দোকানদার, বেনে বকালি সকলেই ভীাহাদিগের 
অপেক্ষা সম্পন্ন লোক ও অধিক উপার্জন করে। সওদাগরি আফিসের 
ওজনসরকারী বাঝ্সে, অথবা দোকানদারদিগের কাটাবাক্সে যাহ জমা 
থাকে, অনেক উকীলের যথাসর্বাস্ব বিক্রয় করিলেও তাহ! প্রাপ্ত হওয়া 
যার না। ইহারা ফিটফাট থাকিবার জগ্ত গাড়োয়ান ও ধোপা নাপিতকে 
আহার দিয়া থাকেন ? তাহারাই ইহাদিগকে মহা। ধনী, মহা! বাবু বলিয়া জানে । 

সাঁমলাধারী উকীল মহাশয়ের] কেহ কেহ এক দিনে নান! বিচাঁরা-/8 ১/ লয়ে 
উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না, বিলক্ষণ জানিয়াও অনেক স্তানীয় বিচারা- 
লয়ের বাদী প্রতিবাদীর নিকট ফি-র টাকা গ্রহণ করেন। আহা! কি বিস্া! 
কি নিষ্ঠা ! 


তখনকার উকীলদিগের বিলক্ণ বক্তা শক্তি ছিল, আধুনিক মহাশয় 
দিগের ষধ্যে অনেকের বক্ভৃতাপ্রবাহের কি পরিচয় দিব, ইঙ্ারা যখন বিচার- 
পতির সম্মুখে বক্তৃতা কাধ্যে নিযুক্ত হয়েন, দেখিলে ও গুনিলে জান হয়, যেন 
ব্দ্যালম্বের নিয় শ্রেণীস্থ বালকেরা, শিক্ষকের সমক্ষে সপ্তাহের পাঠ মুখস্থ 
: ঝলিতে প্রবৃত হইয়াছেন ? শিক্ষকের গ্ঠাঁয় বিচারপতি উকীলদিগের অপটুতা 
জন্ত যয্যে মধ্যে যথেষ্ট তিরস্কার করিতেছেন । 


'দাসত 
বাবু রামগোপাল যোষের আস্মার উদ্ভি। 


কেবল দাসত্ব অর্থাৎ চাকরী এক্ষণে বঙ্গবাসীদিগের কি যে গৌরবাম্পদ, 
তাহা বর্ণনা করা আমার সাধ্যায়ত.নহে । দাসত্ব আবার সম্মানের অবস্থা! 
দ্বাসত্থে মানছানি ও তুঃসহ অধীনতা, উহ এহছিক হখসস্ভোগ ও পারলেোকিক 
মঙ্গলোদ্দেশের বিরোধী হইয়া রহিয়াছে। 

দাসত্ব একপ্রকার জীবন্মতের অবস্থা; তাহাতে লঘৃতার একশেষ ; এই 
দাসত্ব উপলক্ষে কত জ্ঞানবিমুঢ় প্রতভৃব সম্মুখে রুতাঞ্জলি হইয়া কালক্ষেপ 
করিতে হয়। দাসত্বের ক্ষুত্রত বৃহত্ব নাই; সকল দাসই প্রভুর পদ্দানত, 
কিন্তু পুত্রের অহঙ্কার আমার পিত! চাকবী করেন, মাতা-/৪২/ পিতার অহঙ্কার 
পুপ্ত চাকরী করে, ভগিনীর অহঙ্কার আমার ভ্রাতা চাকরী করেন, স্ত্রীর 
ছড়াস্ত অহঙ্গার "আনার স্বামী চাকরী করেন; সে চাকর যে কি তাহ। তাহান্া 
সহসা বুঝিতে পারেন না; যেকরে সেই জানে, সেই তাহাতে জর্জরিত 
আছে, সেই তাহাতে দগ্চ আছে; গুরুতর চাট্রকার ভিন্ন প্রায় প্রভুর প্রিয়পাত্র 
ও আগ নি্জপদ্ের উন্নতি করিতে পারেন না। 

দাসদিগের মধ্যে কেবল বিচারপতির] নহেন, উচ্চতর পদস্থ লোক মাত্রেই 
মনে করেন যে, আমি অতিশয় বোদ্ধ'? আমার সদৃশ উপযুক্ত লোক 
ছুপ্রাপা”' কিন্ত জানেন ন1 যে, অনুসন্ধান করিলে মধুমক্ষিকার শ্রেণীর ভ্ায় 
তাহার তুলা বু লোক যথায় তথায় মিলিতে পারে ; সেই পদস্থ লোক, তাহার 
শিরোমণি তুল্য উপযুক্ত অধীনকে বুদ্ধি দান করিতে লজ্জা বোধ করেন ন1। 
ভূসী-সদৃশ অধীন অধমেরা ভীহার মতের পে।ষকতা ও উত্তেজন। করাতে 
একাদশ পদস্থ ব্যক্তির গুণগরিষা ও অহঙ্কার হিমালয় পর্বতের শিখরদেশ 
উল্নভঘন করিয়! উর্ধগামী হয়। 

কর্মচারী, দাসদিগের মধ্যে ধাহার উপর সাহেব সদয়, তিনি অদ্বিতীয় 
উপযুক্ত লোক? তিনি সকল বাগ্গালির বুদ্ধিদাতা ; তিনি তাহাদিগের 
বিবাদ বিসম্বা্ষের নিম্পত্তিকারক ? কিন্ত তাহাদিগের অনেকের বিভাবুদ্ধি এত 
'অসাধাত্বণ যে, বাঃহরি আপন নাস? দংশন করিয়াছ্ধে। এ পব্যস্তও তাহার! 
কেহ কেহ প্রত্যয় করিয়া থাকেন। 

হ্বাসত্ব কার্ধভূক্ষ লোকদিগের যধ্যে আধালত, পুলিশ ও রেলগকের 
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৭ 


কর্ণচারীরা। নিতান্ত সৌন্ত ও হিতাচারশূদ্ত ; শুনা যায় ইহাদিগের আশ্ষালদ 
ও উপসর্থ ভয়াবহ, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ই্াদিগের প্রীকরে আমরা কদাচিৎ 
নিপতিত হুই নাই। 
এক্ষণকার বিচারপতি দাস মহাশয়ের]! অনেকেই এমন বিচক্ষণ /৪৩| যে, 
বিচারাসনচ্যুত করিয়া তুলনা করিলে বোধ হব এমন কি তাহার! জেলা 
উকণলের মুহুরীরও অপেক্ষা সর্ধাংশে অযোগ্য ; সেই বিচারপতিদিশের অসীম 
ক্লেশ সংঘটনার অগ্যাপি অবসান হয় নাই। মুন্নেফ সব. জঙ্গ ডেপুটা 
মাজিষ্ট্রেট অগ্ভ হুগলীতে কার্য করিতেছেন, কল্য তাহাকে নিরপরাধে পল্মা 
নদীর হুর্জয় তবঙ্গমাল! উত্তীর্ণ হইয়া রাজসাহী যাইতে হইল) অগ্য 
মতিহারীতে আছেন, কল্য কক্সবাজার যাইতে হইল? অন্য মুঙ্গেরে কল্য 
রঙ্গপুর যাইতে হইল। কাহারও বনিতা পথিমধ্যে সন্তান প্রসব করিলেন, 
বিপদের সীমা নাই । 
কোন মহাশয়, স্বয়ং কি তাহার শিশু সম্তান অস্থাস্থ্যকর কুস্বানে উৎকট 
রোগগ্রস্ত হইলেন, টিকিৎসাঁভাবে কাঁলকবলিভতও হইলেন ; কি ভয়ঙ্কর 
ব্যাপার ! কার্যক্রমে কাহাকে দহ্যমণ্ডলপর মধ্যদেশে জীবনাশায় জলাঞ্জলি 
দিয়া অবস্থিতি করিতে হয়; কি ছুঃসাহসিক কার্ধ্য ! কোন মহাশয়ের সহধর্মিণী 
৷ সহিত বহুকাল সন্দর্শন হয় না, কি দুঃসহ ছুঃখের বিষয় ! 
কোন বিচারপতি উচ্ছৃলিত সমৃত্রের গ্রাস ও ঝঞ্চাবায়ুর উপদ্রব স্থ করিতে 
না পাবিকা, বিচার স্থান হইতে প্রাণ রক্ষার্থে স্থানাস্তর গমন দোষে নিম্ন শ্রেণীস্থ 
হইলেন । রবিবার কাধ্যস্থানে না থাকা প্রমাণে সামান্ত পরিচারকের স্তায় 
[কাহাফ বেতন কর্তনের দণ্ডাধীন হইতে হইল। 
ইহাঁদিগের এক জল্মের মধ্যে শত-জল্মের জনন-মরণ নিবন্ধন যন্ত্রণা ঘটিয়া 
থাকে; এক জন্মের মধ্যে বারম্বার দ্েহাত্ত হয় না, কিন্ত মরণের অন্তবিধ 
সমস্ত নিগ্রহ সহা করিতে হয়; মরখের লক্ষণ এই যে--““্বদেশ হ্বজন 
চিরবন্ধুর সহিত বিরহসংঘটন, ইচ্ছা হইলে ডাহাদিগের সন্দর্শন লাভ 
ছন্র না।” স্থান পরিবর্তন নিয়মের দ্বারা ভাহাদিগের সর্বদাই ইহা ঘটিকা 
খাকে।1881 
যাহাই হউক তাহারা মরণ সদৃশ যন্ত্রণা, কিছুকাল সহ করিয়া বেষ্ট সম্পত্তি 
ও জীবনের শেষভাগ সচ্ছন্দে অতিবাহিত করিতে পারেন না। বিচার- 
পদে ত কাছাকে সচ্ছল হইতে দেখি নাই। বহুকাল কার্ধা করিলে 


৮ 


শেষদশায় নিতান্ত লঘুতা স্বীকার করিয়া ভাছার] তিক্ষাম্বরূপ রাজদ্ধারে 
কিক্িৎ কিকিৎ পেকান পাইয়া! থাকেন । 

ইহাদিগের কার্য হ্বারা অধর্শের যেরূপ ুষ্ি্ধন ॥ হয়, ডাহা কিবনিব? 
বিবেচনাশজ্ির অভাবে সর্বদাই ভাহাদিগের ভ্রম প্রকাশ পায়? সেই ভ্রম 
ছারা যদ্ধপি সম্পূর্ণ না হউক, তৎকর্ভুক লোকের আংশিক অপকার ও দণ্ড 
ঘটিয়া থাকে । ৃ 

গ্রন্থকর্ত! ক্যাডিসন কহিয়াছেন “ষে। যেরূপ ধীশক্তি সম্পন্ন সে সেইকপ কার্য) 
নির্ধ্ধাহে প্রবৃত হইবে" সানান্তজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি চিকিৎসাকার্ধ্য, যাক ও 
বিচার-কার্য। বিধানে প্রবৃত্ত হইবে না। কিন্তু অতি হ্থীনবুদ্ধি লোকও অধুনা 
প্রধান লোকের আনুকৃলো বিচাপাসনে বসিয়া বহুতর আবালবৃদ্ধ বনিতার 
মুগ্ডপাত করিতে থাকেন । এই বিচারপতির প্রমাণের অন্তুগত হইয়া বিচারকার্ধয 
নির্ধাহ করিতে বাধ্য হয়েন ? প্রতায়ের অনুগামী হইয়া নিষ্পত্তি করিতে পারেন 
না। যেহেতু তাছাদিগের যৎসামান্ত দিগবৃষ্টি, প্রমীণকে খণ্ডন করিয়া 
তাহাদিগকে প্রত্যয়ের অন্থগামী হইতে দেয় না। 

কেরাদী মছাশয়দিগের এক প্রকার নিরূপিত আলোচনা আছে। তাহা- 
দিগের আয় যেরূপ পরিমিত, বুদ্ধিশঞ্িও সেইরূপ পরিমিত। ভাহারা 
অতিবেক কোন বিষয়ে বুদ্ধি চাপনা করিতে পান না । ভীাছাদিগের ধৈর্ধ্যকে 
আমর! ধন্যবাদ প্রদান করি । তাহার! বেলা দশটার সময় হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত 
সেই লেজরের মিল, সেই অন্কপাত, /৫৫/ সেই সন্কলন ব্যবকলন প্রভৃতি কর্তব্য 
কার্ধয নির্বাহ তিস্তায় নিমগ্ন ধাকেন। উক্তরূপ তিস্ত] দ্বার! তাহাদিগের জ্ঞানের 
কেমন জড়তা জগ্মাইয়া যায় যে, তাহারা অন্ত কোন বিষয়ের সারদশর্খ হইতে 
পারেন না ইহা অনেক আলোচনা দ্বারা এক প্রকার সিদ্ধান্ত হইয়া গাছে 
তথাচ দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে একটা আখ্যারিকা উত্থাপন করিতেছি । রজপুর 
জেলার একজন দেশীয় বিচারপতির অধিক নিষ্পতি, সদর আদালতের বিচারে 
পুন: পুনঃ অথ! হইলে, সদর জজের রঙ্গপুরের ছজজকে তাহার কারণ তদন্ত 
করিতে লেখেন । তিনি বহুদিন তদ্ধিষগের বনতর তদস্ত করণাত্তে লিখিলেন 
যে,-- এখানকার দেশীয় বিচারপতি, লোক সত্যানিষ্ঠ, পক্ষপাতশুন্ত। উৎকোচাদি 
গ্রহণ করেন নাঃ তদস্ত করিয়া জানিলাম। দোষের মধ্যে ইনি ইতঃপূর্কে 
বছধিন কেরাশীগিকি করিয়াছিলেন, তাহাতেই ইহার বুদ্ধি জড়ীতৃত হইয়া 
পিরাছে, গ্তরাং, ইঞ্ঠার নিকট সুক্ষ বিচারের প্রত)াশ! করা যায়না । সদর 


তীর 


জন্বেরা পূর্বাপর কেরাবীগণের বুদ্ধি বিচার বিশেষ পরিচন্ পাইয়াছিলেন ; 
তদর্থে তাহারা রঙ্গপুর জের এই বিষরণ, বিনা আপত্তিতে অঙ্ছমোদন 
করিলেন । 

কোন কোন কেবাঁণীর পরিশ্রমাঞজ্জিত অর্থ হ্বারা অনেক পরিবার স্বঙ্ছনের 
প্রাণ রক্ষা পান, সেই হেতু ভাহাদিগকে ভূয়সী প্রশংসা করা উচিত; কিন্ত 
তাহার! কেহ কেহ পদগর্ধিবত হইয়া বিবিধ প্রকার ভ্রকুটি ও উপসর্গ প্রদর্শন 
করেন, সেইটা তাহাদিগের বিশেষ রোগ। 

আমি একদা] ককরেল সাহেবের১ আত্মার নিকট গুনিয়াছি লেফ.টেনে্ট 
গবর্ণর ক্যান্েল সাহেব সবডেপুটী নামক এক সম্প্রদায় কর্প্চারীর সৃষ্ট 
করিয়াছেন? ভাহাদিগের কার্য, সাধ্য, প্রথা, পদ্ধতি সকলই অদ্ভুত, যাহার! 
লম্ ত্যাগ, দ্রুতপদে ধাবমান, সন্তরণ, অশ্ব ও বৃক্ষে আরোহণ, প্রাচীর উল্নজ্যন 
ইত্যাকার বিপুল কষ্টকর কাধ্য করিতে /৪৬/ পারেন ও যংকিঞ্চিং লেখা 
পড়া জানেন, কেবল হারাই এই পদ লাভের যোগ্য পাত্র। এই স্থানে 
রামগোপাল বাবু বিএ্রামের ইচ্ছা করিলেন । 


রঙ্গ 
কালীপ্রসন্ন সিংছের হুতুমি ভাষায় বঙ্গের দাসত্ব সম্বন্ধে কিছু গুনিতে ইচ্ছা 
হয়) সিংহ কোন কার্ধ্যার্থে বর্ধর স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন । এক্ষণে তাহাকে 
সংবাদ দেওয়া আবশ্থাক | 
তখন প্রিদ্দের মানস পূর্ণ করিতে রামগোপাল বাবু একথানি পত্র লিখিয়া 


সিংছের নিকট পাঠাইলেন ; সিংহ পত্র পাঠ দুই ঘণ্টার মধ্যে তথায় উপস্থিত 
হইয়! আপন ভাষাতে দাসত্বের বিবরণ কছিতে আরস্ত করিলেন । 


কালীপ্রনন্ন সিংহের আত্মার উজি_ 

মছোদয়। চাকৃরে মহলে বঙ্গের পর? যা দেখে এলেম? আভ্ঞ। হলে 
বলি, 

বন্দের পর, স্কুল, আফিস, কাছারি খুলেছে, চাকৃরেরা বড় ব্যস্ত, জেলা 
বজেলা থেকে কেউ গাঁড়ি কেউ পান্ধী কেউ পাদ্সি চেপে, কেউ পায় চলে, 
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কক্ষেতা মুখে, ছগলী সুখে, আলিপুর পাঁনে চলোচন ; দশটার তেতর কাজে 
বস্তে হবে বলে, রেলওয়ের যাত্রীরা না খেয়ে হাটা দেচেন, অনেকে বাড়ীতে 
শরীর কাছে বলে আসবার সময় পাঁন নাই, ধোপায় কাপড় যোগাঁতে পারে নাই, 
তাই সাদা, হয়লা আড়ময়ল! ছু তিন রকমের কাপড়ে ছুট মিলিয়েছেন। গাড়িতে 
অঞ্থতি জাতের কাছে বসে পান থেতে থেতে চলেচেন । কোঁন কোন কাবিল 
মনিবেব কাছে সরফরাজি জাঁনাবার জন্টে আফিসের দরজা খুলতে না খুলতে 
দরজায় দরোয়ানের খাটিয়াতে বসে আছেন ) এঁর! অনেকেই মিয়াজীদের 
কাছ থেকে দুই একখান রুটা কিনে খান; পেটের জন্ঠে বড় ব্যস্ত নন। 
উবশীলের বাড়ীর কেরানীরা ডেকের হ্বমুকে বসে দিশ, ইত্ডেঞ্র মেড ইন্‌ দি 
ইয়ার অফ ক্রাইউ ইত্যাদি রকমের বয়ান ও 18৭/ সওদাগরের বাড়ীর 
কেরাদীরা ইন্ভাইশ অফ, থি, 'থাউজেন ব্যাগস্‌ অফ. মুগি রাইস লিখতে 
হর করেছেন, গবর্ণমেণ্ট আফিসের কেরাধীর সাশীর ধারে কল্মই 
কাটচেন। আর কোন কোঁন উজ্জেদাঁর, গুবুরে রঙের মুরুবিবদের কাছে 
ল্বা সেলম করে থাড় রয়েছেন, তাঁরা বিলিতি ইংরেজের ঢঙে তাহাদিগকে 
বলছেন, টো-মি সার্টপিকেট আনতে পারে? টবে আসবে । 


কোন মহাপুরুষের লাকে।-টাঁকার জমীদারণী আছে, তিপি চাকরী কষ্পে 
ইঞ্জত বাড়বে, এই ঙেবে ইংরেজদিগের দ্বারে দ্বারে খোসামুদি করে বেড়াচ্চেন। 

অনেক চাকরে সেরেপ মনিবের লাভের জন্তে কতই সয়তান কচ্চেন। 
আদালতের আমলার! আজ ব্রাদারে মাদারে পেছারে জওজে ওয়াফেজ 
সবেনাও আর আর কয়েকটা বেজেতে কথ! লিখে আপনাদের নাএকির 
হদ্ধ দেখাচ্চেন । বাঙ্গালি ছাঁকিমেরা মুরব্বী সাহেবদের সেলাম দিতে যাবেন, 
তাই চাপকানের ওপর জোব্বা চাপিয়ে বারিষ্টারদিগকে জ্জ্জা দিচ্চেন। 
গাড়ী পালকী চড়বের খরচের জে। নাই, সোক্জা পেন্ট,লন ধূলায় ধূসর করে 
কোন কোন আফিসর আপনার মোরাতিবে জানাচ্চেন। কেউ হয় তো 
সাহেব বাড়ীর সিঁড়ির ঘরের নিচেতে একটু বসবার জায়গা পেয়েছেন, তারও 
অঙ্গগর্ষের সীমা নাই, আর শিক্ষা ভিপার্টমেপ্টের কোন অহঙ্কেত্ে কেরানী, 
চৌরছীীর আফিসে টা টা কচ্চেন। তিনি আপনাকে ঠিক সৃষ্টিকর্তা 
ভেবে বসে আছেন। পন্মিটে ও ট্রে্জরিতে কেউ নম্বর কেউ তারিখ কেউ 
এগজামিনের দাগ €েে একজন কেরাশীর কাজে দশ বারজন দিন কাটাচ্চেন। 
রেজইরি বাফিসের কেরাদীরে দলিলের বজ্ংনিন নকল তুলছেন! বড় 
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আদাপতের উকীলদেয় বিল সরকারের দাওয়াই খানার খিল সরকারের 
মত বড়মান্যেদের দ্বারে দ্বারে টো টো কতে /8৮/ হর করেচেন। কাল 
রঙ্গের অনেক বাঙ্গালীরে মিস কালা বঞ্ডের আলপাকা চাপকান পরে আপিসে 
বেরচ্ছেন ; দেফে অনেকে মনে কচ্চেন, এ'রা কেশে ভেঙ্গা গোর দিতে 
চলেচেন। আজকাল কলমবন্দ আম্লাদের মান ভারি! কি বলবে, 
ভাবেদার জাৎ ব'লে গর্লাএক ইংরেজেরাও উপযুক বাঙ্গালি আমলাকেও 
প্রা খানমামার মত তোয়াজ কচ্চেন। মৃত্তিকা] ফৌশ, ভাথারা, সুযোগ পেলে 
পাঁচশ টাকা মাইনের কাঁ্ধ্যদক্ষ বাঙ্গালিকে টপিড বলে থাকেন। কোন 
কোন বাড়ীর ফেরোত কলমবন্দ আঙ কেদারার গায়ে চাদর রেকে আফিসে 
আবার চিহ্ন দেক্‌য়ে বাসার গে কানায়ে চাপাচ্চেন। বড় বড় চাক্রের 
আফিসের ছোট ছোট ভাবেদারদের ওপর ছুচোক রাঙা করে প্রভৃত্ব গিরির 
ফৈজোত, কচ্চেন ও হুক্কুল্পলো দাবি দিচ্ছেন । কোন কোন কেরামী বাড়ীর 
ফেরত আঙ্ পাড়দার কাপোড় ও শান্তিপুরে পৌসাকি উ্ভুনি বদলাবার সময় 
পান নাই সেই কাপড়েই আফিসে এসেচেন। কিন্তু প্রধানপক্ষ সাহেবদের 
কাছে এ পোসাকে যেতে যড়্সড় হচ্চেন। পাড়! গায়ের আম্লাদের কারু 
কারু গায় আতর বা ওডিকলমের গন্ধ ও ঠোটে পানের কস ইত্যাদি বিলাসের 
চিহ্ন দ্যাকা যাচ্চে । কুড়ি টাকার কেনাণীদের পাকেটে রেশমের রুমাল ও 
হাতে শিলআংটী আজ বাহার দিচ্চে, কোন কোন বাবু পল্গীগ্রামে থেকে 
আস.তে পথে ধামাখানেক জলপান চিবয়ে এসেচেন। আজ ক-দিনের পর, 
ছু-তিন দিনের মাইনের পয়সায় মেঠাই গিল্চেন। গৃহ-শুন্ত ধাদের হয়েছে, 
ভারা আজ পাটনা, মুঙ্গীর, কাশী, কানপুর, আগ্রা, তাজবিবীর গোর, 
লক্ষৌর খস্রুবাগ দেকে কোল্কেতায় জম্চেন । আপিস বঙ্গে তাদের বিশেষ 
আবাম্‌ বোদ হয় নাই, সর্ধাদাই বোজাচ্চেন আমাদের আপিস খোল! থাকা 
আর বন্দ থাকা উভয়ই সমান ; অন্ধ জাঁগরে, না কিবা বাতরি-কিব! দিন !18৯/ 

হাইকোটের সামলা-অওলাদিগের আদালত খোলে নাই, তাহার! 
মকেলেনের কাছে ওভুহাত্ত, গ্লেপ্ট, এলোকেটার, বার্ড বাই লিমিটেশন এই 
রকম গোটাকতক শব শোনাচ্চেন । হাতে একটাও মোঁকর্দমা ন! থাকিলেও 
এঁরা দশটা বাঁজলেই জব্দের হ্বমুকে ঘণ্টার গড়ুরের যত খাড়া হন, আপিলে 
যোকদিমা নিশ্চয় ফিরাবেন, এই আশা দিয়া মকেপকে টুইয়ে দ্যান। 
মোঁক্তারের খোঁসামুদি করেন, জজের মুখনাঁড়া খাঁন, আদালত থেকে বেরিয়ে 
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এসে আপনার ইঙ্ডিপেণ্ডেন্ট প্রোফেসনের পোর্চ দ্যান । গেলা আনালতের 
রোথে। উকীলেরা গাছতঙ্গার বসে “আমি আলামীকে টিনি,* লিখিয়া 
কেবল সনভের কাজে--লাদের আীবন কাটাচ্চেন। 

নতুন চীনেবাজারে খুবরী খুবরী ঘরে কাণ্তিনি আপিদ-ওয়ালারা, ডাইনের 
চাতরের মত আপিস সাজ য়ে বসে আচেন। একধারে ছোট একটা টেপায়ে 
ব! টেবিলে ব্রা্জি বিয়ান্বের প্লাস শোভা পাচ্চে। লাল মুকে] কাণ্তেন এসে 
বসেচেন, হেড সরকার -ধাক বিনম্বে যুঙ্ছুদ্দি বলা যায়, তিনি ভাক্ষ) ইংরি দ্রীতে 
বেধড়ক ইংরিজী জুড়ে দেচেন। আপিসের হুম্কে ধর্ম্তল। টেরিটি বাঙ্গারের 
কসাইরা হল্সা কচ্চে। কেউ কেউ মুর্গীর ঝুড়ি প্যাজের বোজা1 ও আলুর 
চুবংড়ি নাব়েছে। প্রধান সরকার ও তাবেদাবের! খুব সকালে সন্ধ্যাবন্দনা 
কিছুই না ক'রে তোপের আগে ভাত গিলে বের্য়েচেন | ছু'আন] জিনিসের 
গেঁডটাকা দাম লিকৃচেন । মাজে মাজে ধরা পড়ে ঘুসে! ঘাসাটাও খাচ্ছেন । 
জিনিস পত্র যোগানওয়ালাদের সঙ্গে হিসাবের ভারি গোলযোগ কর্চেন। 
ছোট আদালতের ওয়ারিন্‌ পর্য্যন্ত নাহলে অনেক হিসাব সহজে চুকৃচেনা। 
সরকারের! আপিলের নাম করে দোকান থেকে জিনিস নিয়ে ও কাণ্রেনের 
নাম ক'রে আফিল থেকে টাক! নিয়ে যখন তখন পালাচ্চে। কাণ্তিনি আফিস 
ওয়ালারা /৫*| দশটা এগারোটা রাত্রে আপিস বন্দ ক'রে যান। রাত্রি বেশি 
হয় তখন আর লালদীঘির ধারে গাড়ী পাওয়া ধায় না। সকলেই পার চলে 
ধাটী যান, কেউ কেউ, পাছে টাইম লাশ অর্থাৎ মিছে বিলম্ব হয় সেই ভয়ে 
পেচ্ছাব কে কতেও চলে থাকেন। 

হৌসের বিশলক্ষপতি মুদ্ুদ্দিরা, হাতে বীদাপাকৃড়ী বেঁদে বসে আছেন। 
এদ্দেয ঢাদ্দিকে দালালেরা চাল সোরা ও কুহ্মফুলের নম্নো। ধ'রেচেন। 
রেড়ো দালালের! শেললাক ল্যাকৃডাই চাদরের খুঁটে বেঁদে এসেচেন। 
হিন্ুস্থানীরা চিনি সোর| কাচা পাকা সোয়াগার নমূনো। এনেচেন। গাধা- 
বোটের দেড়ে মাজিরে থাকে কাকে এসে, আমদানি রগানির বোট দেবে বলে 
উম্েধধাপি কচ্চে। মাজে মাজে সর্কারদের সঙ্গে কথান্তর হয়ে ভাঙ্দিগকে 
ব্যাটি। ব্যাটা ব'লে সত্বোধন কচ্চে। বিলসা্া সরকারের! সমস্ত দিন দোকানে 
ফাল কাটয়ে দশহাজার টাকার বিলেত মধো একশ টাকা আদার করে এনে, 
তপিল্দারের তেষ্কার লান্ত কচ্চে। মুহরীরা খাতার সাড়ে তিনশ আইটেম 
$ক দিতে মাখার খি গলাচ্চেন। কোন কোন হৌসের তিসি সরঘে তিলের 
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ধূলাতে পাড়ার শুত শত লোকের কাশরোগ জদ্মান্চে। মুটে বস্তাবন্ধ 
মার্কওয়ালা, তৌল্দার, সরকার, গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান পোর্মিটে কালেক্টর 
সাছেবের দেড়শত আমলাকে উপাসন! করে, এক একটা কর্ম শেষ হচ্চে । কিন্ত 
গঙ্গার জোয়ার ভাটার গতিকে সে সকল কাজ ঠিক সময়ে হচ্চে না। 
কোন কোন হৌসের কাজে সকাল বেলায় এলাহি কাণ্ড উপস্থিত। বোধ 
হয় এক বাড়ীতে একশ হগ.গোচ্ছব হলেও ধ্যাতো! গোল হয় না। ডাকাডাকি 
হাকাহাকি অসময়ে শতেক ফরমাশ আঞ্জাম কতে হয়। 


প্রিন্স - 


( সহাস্তে) এ সকল আমার জানা! আছে তবু “অমৃতং বালভা ধিতং+ 
তোমার মুখে ভাল শুনালো। | 1৫১ 


ভাক্তার 
কিশোরীদের আত্মার উদ্তি। 


ডাজারেরা নিতান্ত মন্দ লোক নয়। সকগেই এক স্থানে এক জনের 
নিকট এক রূপ উপদেশ পাইয়া থাকেন কিন্ত আশ্চর্য; এই চিকিৎসা! বিষয়ে 
প্রায় ছই জনের মত এক হয় না। ইহারা প্রত্যেকেই সমব্যবসায়ী হইতে 
শ্রেষ্ঠ এই বিবেচনা গিন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কোন রোগীর পীড়া নিশ্চয় 
করিতে না পারিলে অন্ত ভাক্জারের সহিত একমনে চিকিৎসা করা ইহাদিগের 
পক্ষে দারুণ অলম্ত্রম ; কতকগুলিন ভারতীয় রোগের পক্ষে ভাহাদিগের 
ডাক্তারি পুস্তকে উপশম দায়ক বিশেষ ওঁধধ নাই। ইহা তাহারা সবিশেষ 
জানিয়াও তদ্বিযয়ে যংকিঞ্িৎ যাহা জানা আছে সেই অন্থসারেই চিকিৎসা 
করিয়। থাকেন। কিনৃশংস! ইহার] উক্ত রৌগের চিকিৎস! বিষয়ে অপারক 
এবং দেশীয় কবিরাজেরাই (সেই রোগের) প্রকৃত চিকিৎসক, ইহা! তাহার! 
কাহার নিকট ভ্রমক্রেমেও স্বীকার পাঁন না। রোগী, তাহান্দিগের চিকিৎসায় 
বিনষ্ট ছয় হউক, তথাপি ছার] জআপনাদিগের ক্ষমতার নৃনতা স্বীকার 
পাইয়। বৈদ্য চিকিৎসার আদেশ প্রদান করেন না। ইহীরা প্রায় অর্থ উপার্জনে 
চক্ষুরজ্জ। বিবঞ্জিত ; এই মহাপুরুষদিগের অর্থ-গ্রহণের করাল চেষ্টা হইতে 
দন হীন জনেও পরিত্রাণ পায় না। মহ্থাত্মারা সামান্ত গীড়াকে উৎকট বলিয়া 
বর্ণনা করেন, এবং তাহা আরোগ্য করিয়া আপনাদিগের ভূয়সী প্রশংসা! 
করিয়া থাকেন। যেমন হিংআ জত্ত বিনাশ হেতু অন্ধকারে লোষ্ট নিক্ষেপ 
করিলে জন্তর পরিবর্তে নর্হত্যাও ঘটিয়৷ থাকে, সেইব্ূপ এই মহাশয়ের 
অনেকে বাহ লক্ষণ দৃষ্টে রোগ নির্ণয় /৫২/ করিতে না পারিয়া যে ওষধ দেন 
তদ্বারা রোগ নই না হইগ্রা অতি সহজে রোগী নই হয়। 

ইহাদিগের পুনঃ পুনঃ চরপবিষ্তীাসের আতিশফ্যে পথে তৃণ জন্মাইতে 
পারে না, কিন্ত রোগী আহ্বান করিলেই উৎকৃষ্ট রূপ অশ্বযান চান্‌। মহুত্যের 
গাত্রে অগ্্াধাত করিয়া ইহাদগের দয়া-বুত্তি অন্তহিত, হৃতরাং পীড়িত ব্যক্তি 
মরূুক বা বীচুক টাকা পাইলেই সন্তষ্ট থাকেন। কোন মহাত্মার ভিজিট 
চারি, কাহারও দশ, কাহারও যোল টাকা; কি গুণে যে তাহারা এতাদশ 
মছামূল) পাইবার পাত্র ভাবিয়। স্থির কর) ষায় না যদি বলেন, প্রাণের দায়ে 
মহুষ্তকে উক্ত মুল্য গ্রদানে বাধ্য হইতে হয়। সেকথা অস্বীকার করিতে 
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পাৰি না,-স্থান বিশেষে প্রাণের দায়ে কোন উপকার না পাইগাও যথা সর্ব 
প্রধান করিতে বাধ্য হইতে হয়, যেমন নির্জন-প্রান্তরস্থ অস্ত্রধারী হহ্য, পথিককে 
বলির! থাকে, “তোর নিকট যাহা আছে, আমাকে অর্পণ কর, নতুবা এই 
অন্ত্রাথাতে শ্রাণাস্ত করিব ।” পথিক কি করে, উপায় নাই, ভয়াবহ বাক্য 


শ্রবণে চাদমুখে বখাসর্ধবন্ব তাহ!র হস্তে প্রদান করিয়। প্রস্থান করে, বোধ করি, 
ইহাঁও সেইরূপ । 


ডাক্তাবেরা সকলেই প্রত্যুৎপন্নমতি ; বঞ্জকে অশ্ি দিলে যেমন বন্দুকে 
তৎক্ষণাৎ শদ হয়, ডাক্তারজিরা, সেইন্দপ পীড়িত বাক্তির গৃহে গুবেশ 
করিয়াই নিমেষ মধ্যে তাহার ওধধের ব্যবস্থা করিয়। যান। এত সঙ্গত 
কালের মধ্যে কি অলৌকিক সন্কেতে এ দুরূহ ব্যাপার নির্ববাহ করেন, 
কেহই জানেন না। বিলাতবাসীদ্দিগকে যেরূপ অপরিমেয় ওষধ সেবন 
করান হইয়া থাকে, অন্লজীবী বাঙ্গালিকে সেই পরিমাণে ওঁষধ সেবন 
করাইয়া হিতে বিপরীত ঘটাইয়! থাকেন। আসন্ন মৃত্য প্রায় ডাকার বাবুর। 
অনুমান করিতে পারেন না। বোগীর নিকট প্রশান্তমুন্তি ধারণ করিয়! যাইতে 
হয়, তাহাদের ইহা বোধ নাই । /৫৩/ ইহাদিগের কালাচাপকান, চার্কা 
প্যান্টুলন্‌ ও জলপানের খু'চী মাথায় দেখিয়াই রোগী কালাস্তকান্ুচর জ্ঞানে 
ভয়ে শঙ্কিত হয়। সকলে সময়ে আগিতে পারেন না; কাল বিলম্ব জন্ত 
বোগীর রোগ বৃদ্ধি পায়। কেহ কেহ অজ্ত কম্পাউগ্ডার নিষুক্ত রাখেন, 
কম্পাউগ'রের এষধ বিমিশ্রি্ করিবার দোষে ও ভাক্তারদিগের কমিশন গ্রাহী 
গুধধালয়ে মান্ধাতার আমলের ওধধের দোষে, রোগী স্বন্থ হইতে পারে না। 
ইহাদিগের মধ্যে ছুই চারিজন উদার-স্বভাব ডাক্তার আছেন। তাহারা 
প্রাতে' বিনা মুল্যে দীন ছুঃখীর চিকিৎসা করিয়া থাকেন, এবং মৃতব্যক্তির 
স্বজন শ্রশান বা! গোব্রস্থান হইতে প্রত্যাগমন না করিলে ভিজিটের বিল পাঠান 
না! ইহার! রোগ নিদ্দিষ্ট করিতে না পারিয়৷ বারংবার ওধধের পরিবর্তে 
ওধধ প্রয়োগ করত রোগ পরীক্ষা করিয়! দেখেন। যেমন পারসীনবিশ 
মুন্দীর লেখ। শিখাইবার জন্ত তাহার ছাত্রগিগকে হরফ মব্স করিবার নিমিভ 
একথণ্ড কাষ্ঠ দেন, (তাহার নাম তক্তিয়া মক্স ? ছাত্র পুনঃ পুনঃ তাহার উপরে 
লিখিয়া হস্ত বশ করেন) সেইকপ ডাঁক্জারেরা রোগ ন। জানিয়া রকম রকম 
ওষধ দিয়া রোগীকে তক্তিয়া মক্সের মত বানাইয়া! আপন ব্যবস! অভ্যাস 
কৰিয়া থাকেন। 
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ইহারা লার্নেড প্রোফেসনের অন্ন ত্ণ বলিক্না হুর্জয় অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া 
খাকন, এ বতকিঞ্চিৎ ডাক্তারি পর্যন্ত ইহাদিগের বিদ্তা ;-- অন্ত কথার প্রসঙ্গ 
হইলে বদন-ব্যাফান করিয়া থাকন। শুকদেব-তুল্য কোন ব্যক্তির অঙ্জে ক্ষত 
দেখিলে বলিয়া উঠেন,--এ তোমার পারার ক্ষুত, কুসংসর্গে ইহা জন্গিয়াছে। 
ভাহাদিগের রোগ নির্ণয় বিষরণ অনেকেই অবগত আছেন, তথাত ছুই একটা 
দৃষ্টান্ত দিতে বাধ্য হইলাম। 

কিছুদিন গত হইল সভাবাঙ্জারনিবাসী আমাদিগের একজন 1৫৪1 
পরমাত্মীয় ধান্সিকের উরুদেশে একটা ব্রপথটিত ক্ষত হুইকাছিল। তাহাকে 
জনৈক মেডিকেল কালেজের বাঙ্গালি ডাক্তার এ কালেজের হানপিটলে লইয়া 
যাইলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইংরান্দ ডাক্তারেরা একত্রিত হইয়া কম্দল্ট দ্বারা 
কছিলেন, তোমার জান্ুদেশ পথ্যন্ত ছেদন করিতে হইবে। নতুবা এই ক্ষত 
বিস্তৃত হুইয়] তোমার মৃত্যু উপস্থিত করিবেক। রোগী কহিলেন বরং মৃত্যু 
শ্রেয় ; তথাপি আহি জাহৃদেশ ছেদন করিতে পারিব না। 

অনস্তর তিনি গৃছে পুনরাগমন করিয়া অল্পদিন হলওয়ের মলম ব্যবহার 
করাতে রোগ শান্তি হইল। পুনরপি তিনি এঁ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভাক্তারের 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তাহারা সকলে দেখিয়া কহিলেন, তৃমি সংপ্রতি 
আরাম হইয়াছ বটে, কিন্ত পুনশ্চ তোমার এ পীড়া হইবে । অদ্য সাত বৎসর 
অতীত ছইল তাহার সেই জাহুদেশে একটা ব্রণও দেখা যাস নাই। ঝোগ 
নির্শয় করিবার কি অদ্ভুত শক্তি ! 

আমড়াতলা নিবাসী কোন বাধু ধাতুঘটিত জর ও প্রত্াবের দোষ ঘটনায় দিন 
দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন । ভাহার ফ্যামেলি ইউরোপীয় ভাতার, আর ছুই 
তিনজন দক্ষ বাঙ্গালি ডাভার ধত পারিলেন, তাহার উপর ওষধ প্রয়োগ 
করিলেন। এ বাবুর নিজের ওধধালয় থাকাতে একদত্ডের নিমিত্ত ওবধ 
আনাইতে কাল বিলখ্ব হয় নাই। অবশেষে প্যান্টুলনওয়ালার| কহিলেন: 
বাবু তোমার মৃত্যু আসন হইয়াছে, ধনসম্পত্তি যথেষ্ট আছে, উইল করিবার 
সময় উপহ্থিত 7 আমর! ওষধ ক্রঘাগত ছিলাম কোন প্রতিকার হইল না। এই 
ধলিগ্বা তীহারা বিদায় হইলে, ভাহার প্রতিবাসী রায় কবিরাঞ্জ, মধ্যারে 
আসিয়া! সাক্ষাৎ করণাস্তে কহিলেন,--বাবু শুনিয়া হুঃখিত হইলাম যে 
ডাক্তারেয়া আপনার জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়! গিক়্াছেন। যাহা হউক/৫৫! 
আমি আপনাকে কিছু ওধধ সেবন করাইতে চাই । বাবু কহিলেন, হানি কি। 
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কবিরাজ কহিলেন, ডাকীরেরা গুনিলে আমার ওঁধধ সেবন করিতে দিষেন না। 
বাবু কছিলেন, আপনা ওধধ গোপনে ব্যবহার করিব । বৈভ্ের ওধধ গোপনে 
ব্যবহার করিতে লাগিলেন । ডাক্তার বাবুরা বোতল বোতল ওঁধধ আনিয়া 
দিতে লাগিলেন । কিন্তু তিনি তাহা ব্যবহার ন] করিয়া সঞ্চিত রাখিলেন। 
বৈচ্ধের ওধধে অল্প দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরাম হইয়া মাপের ফিতা বাহির 
করিযা, ডানারদিগের টিকিৎস! বিদ্যার দৌড় মাপিতে প্রবৃত্ধ হইলেন। ছুই 
একটা বিধরণ বলিয়া শিবৃস্ত হইলাম। প্রয়োজন হইলে ডাক্তারি বিচক্ষণতার 
শত শত প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পা্ি। 

আর একটী ভিফাস্মিটি রিমুভ করিবার ইতি-বৃত্তাত্ত মেডিকেল কালেজের 
ছাত্রদিগের এবং প্রায় সকল ডাক্তার সাবুদের গোচর থাকায় তদ্িবরণ এ স্থলে 
লিপিবদ্ধ করিলাম না। 


অন্রাপ-ত 
বাবু প্রসন্সকুষার ঠাকুয়ে আত্মার উদ্জি । 


পূর্বে কতকগুলি বিষয়ে বঙ্গসমাজের যে পরিমাধে অন্থবাগ ছিল, এক্ষণে 
সে সকল বিষয়ে অন্নুরাগের অনেক আঁতিশয্য হইয়াছে । তাহা যৎকিঞিৎ 
মহাশয়কে অবগত করিতেছি । 

প্রথমতঃ সাছেধানুরাগের বৃতান্ত এই,_কোন সাহেবাগুরাগী পুত্রকে 
উপদেশ দির] থাকেন, দেখ চারু ! তুমি প্রণম্য বাঙ্গালিকে প্রণাম কর আর 
না কর, তাহাতে কিছু হানি নাই, তাহাতে কিছু ৫৬ আসে যায় না। কিন্ত 
সাঁছেব বা সাছেবাক্ষার টুপিওয়ালা-সেলানাকে, পেলাম করিতে যেন কখন 
কট নাছয়। সাহেধাহুরানীর] যৎসামান্ত কেরাণী ও জাহাজি খালাপি সাহ্েব- 
দিগকে রাজা ও প্রভু মনে করেন, তীহ্াদিগের ধারণা, সাহেব মাত্রেই বূপে 
গুণে অতুল ; সাহেবের নিন্দা গুনিলে ডাহারা জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগে উদ্ধত 
হক়েন। সাহেবের চরণে পুনঃ পুনঃ মস্তক ঘর্ষণ করিয়া নিষ্ষেশ হওয়াও 
গৌরবের বিষয় বিবেচনা করবেন । 


সাহ্বেত অনুরাগ । 


একদিন চারু সাহেবত্ব অন্ুরাগীকে কহিয়াছিল, মহাশয়! এ-একতলা 
এ দোঘরে ছেঁড়া কাপড়ের পরদ! ঝুলাইস্বা অনবরত স্ক্যাতেঞ্জারের গাড়ীর দুর্গন্ধ 
ভোগ অপেক্ষা সেই তরঙ্িণীতীরবত্তঁ বায়ুহিল্লোলসংশোধিত নিবাসে বাস 
করিলে ভাল হয় না? 

উত্তর হইল--তুমি বুঝ না. সেখানে নিগার্দের সগ্গে বাস করা ভাল নহে। 
বরঞ্চ চট্টগ্রাম, চন্দননগর, চুনোগলির নকল সাহেবদের অনুসারে চলিতে 
আমার উল্লাস হয়। কিন্তু কুবের সদৃশ বাঙ্গালির ভাবে চলিতে আমার দারুণ 
লজ্জা হয়। এই সাছেবাহুরাগীদের বাস্ত বৃক্ষের উত্তম ফল ও পুষ্প, সর্বাগ্রে 
সাহেবদিগের বাঁটীতে উপহার দেওয়। হইয়া! থাকে । 

কাহারও যানানুরাগ এত প্রবল ে,ষান এবং অর্থ ক্রয় কার্ষে তাহার 
উপাঞ্জিষ্ঠ ধন নি£শেষিত করিয়া ফেলেন এবং অস্থের ষে গাঁত্রাবরণ দিয়া থাকেন 
তত্ত,ল্য উৎকৃষ্ট বন্্ ভাহার পিতা! শীত নিবারপার্থে পাঁন কিনা! সন্দেহ । 

খান্ডানুবাগ্মির! কর্তব) কার্ধ্য রছিত করিয়া সম্ত মাসের উপার্জন সন্দেশাদি 
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খাস ভ্রয়েই দিংগেহ করিয়া! খাকেন। জানি ন) আত্ম-/+৭/বিহীন নিরজাষ 
সন্দেশাফি কিনূপে তাহার পক্ষে পরকালে সাক্ষ্য ছিতে হগ্ডারমান হইবে । 

কেশান্বরাগের প্রভাবে নব্যদিগের বহির্গমনে অন্যন এক ঘণ্টাকাল বিলম্ব 
হয়। মন্তকের কেশের কির়দংশ অহি-কণার জায় উদ্ধরণতিমুখে, কিদখল 
বামতাগে, কিয়দংশ দক্ষিণ ভাগে বিরাকছ্িত থাকে ; আর যে তাহা কিন্ধপ 
বিজাতীয় ভাবে বিন্যস্ত হয়, তাহ বর্ণণ কর! আমার ভয় জ্ঞানহীন লোকে 
সাধ্য নহে। কিন্তু উচ্চতর ভত্রপরিবারস্থ বুবাদিগের তাদৃশ কেশান্থরাগ 
নাই। 

তত্বান্থরাগীরা। তব তত্ব করিয়া! উল্মভ। বধূর তত্ব, জামাতার তত্ব, 
খবশ্রুর তত্ব এই সকল বাহুল্যরূপে নিষ্পন্ন করিতে পারিলেই াহাদিগের মনুম্যত্ব, 
খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্থের সার্থকতা হইল । পিতা, মাতা, ম্বজন, পরিজনের 
অভাব মোচন না হউক, পুজের শিক্ষাকার্ধ্য সম্পন্ন না৷ হউক, খণ পরিশোধ ন! 
হউক, দাস দাসীগণ বেতন না পাউক, রোগের চিকিৎসা না হউক, ম্ত্ীপুকর 
পর প্রত্যাশাপন্ন হউক, তাহাতে লক্ষ্যপাত নাই, কিন্ত ভূমি সম্পত্তি তৈজস 
অলঙ্কার বন্ধক দিক্াও বৈবাহিক ও বৈবাহিক-বনিতাঁর সন্তোষ সাঁধনার্থ 
আড়ম্বর বিশিষ্ট তত করিতে না পারিলে ভাহাদিগের মানবজন্মের সার্থকতাই 
সম্পার্দিত হইল না। তত্বকার্য ছ্থনিপপন্ন ও প্রশংসনীব হইলে তাহার] চরিতার্থ 
হয়েন। কিন্ত সেই সর্বন্থাপহারক তত্বের কিছুই ফল দেখিতে পাই না, 
তত্বারা কেবল ভৃতভোজন হইয়া থাকে । 


দস্ভানুরাগ। 

গুনিয্াছি, দত্তের সাক্ষাৎ ওরস পুত্র শ্বব্ধপ পাঁচটা ব্যক্তির আজ কাঁল 
সাতিশয় প্রাহর্ভাব। তাহাদের মধ্যে প্রথম, শাবক সমেত ভাইপোর খুড়া, 
দ্বিতীয়টা গৌঁপধাব্ী অধ্যাপক, তৃতীয়টা চটিধারী ডাক্তার, চতুর্থটী এদো 
একতলার বল্পীপুত্রঃ পঞ্চমটা কীটালতলার কানাই । এই দান্তিক পঞ্চের 
প্রতে;কের ধারণা বে' তাহ1-/৫৮/দিগের তুল্য বিচক্ষণ লোক বঙগভূমিতে; শুদ্ধ 
বন্গতৃমিতে কেন সমস্ত ভূমণ্ডুলে বিদ্তমান নাই। তাহাদিগের মধ্যে স্কিনি যে 
বিষয়ে পণ্ডিত তাহার মনের ধারণা এই যে, তিনি যাহা বুঝিয়াছেন, তাহাই 
প্রকৃত, তিনি যাহা! গুনিয়াছেন, কি পড়িক়াছেন, তাহইি নিগৃড়, তিনি যাহা তর্ক 
করেন, তাহাই অথগুনীয়, ভাহার রুচিতে যাহ! ভাল লাগে, তাহাই উপাদেয়। 
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তিনি হাহা দ্বণা করেন, তাহাই নিন্দিত, তিনি যাহা লেখেন, তাহাই অজ্রাপ্ 
ও তাহাই অমৃতধার] । 

যাহা! হউক ইত্যাকার সিদ্ধান্ত করা, নিতান্ত বাদসাই বর্ধরের কার্ধ্য। 
কেন যে দভদেব উাছাদিগের উপর এতদূর অন্ভুরাগী হইলেন, আবস্তক হইলে 
তাহার বিবরণ যথাযথ বর্পন করিতে চেষ্টী করিব । উপরি উক্ত মহাজ্বাদিগকে 
দত্ত সম্বন্ধে এক শ্রেণীভূক্ত করিলাম, কিন্তু গুণ সম্বন্ধে উহ্াদিগের পরস্পরে 
অতিশয় ইতর বিশেষ আছে। 

পটলডাক্কা, হুগলী, ঢাকা। কৃষ্ণনগর প্রভৃতি বিখ্যাত গবর্ণমেপ্ট কালেজের 
উত্তীর্ণ যে সকল ক্ষেপণীচালক অর্থাৎ দীড়টানা ছাত্র আছেন, তাহারা অতি 
সামান্ট তর্ক-তরঙ্গেই তরণী ডূবাইয়া ফেলেন; তথাচ উক্ত কালেজের ছাত্র 
বলিয়া তাহাদিগের অহষ্কারে রস টস্‌ টস্‌ শবে নিপতিত হইতে থাকে। 
সেইটী সহ করা যায় না। কম্পিটিসন্‌ একজামিনেসন অর্থাৎ প্রতিযোগী 
পরীক্ষার প্রথা প্রচলন না হইলে কেবল তাহারাই চিরকাল সরস্বতীর বরপুক্র 
মামে বিখ্যাত থাকিতেন। ধেন্ধপ হাইকোর্টে দেশীক্ বিচারপতি না হইলে 
দেশীয় লোকেরাও চিরদিন অনুপযুক্ত থ'কিয়া যাইতেন, সেইরূপ অন্তান্ঠ 
বিষ্ভালয়ের শিক্ষিতের। চিরকাল অনুপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইতেন | 


অভিযোগ অপবা গোকদধানুরাগ । 


কতকগুণি অভিযোগান্ুরাগী অধুন| বঙ্গে বিগ্কমান আছেন, তাহারা 
অভিযোগ সংশ্রব ব্যতীত প্রাণ ধারণ করিতে পারেন না। কখন 
প্রজ্জার নামে, কখন /৫৯/ প্রতিবাসীর নামে কখন স্বজন পরিবারের 
নামে অভিযোগ উতাপন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করেন। এইক্সপ 
অভিযোগকাণ্ডে তাহার সর্ধন্থাস্ত ছয়েন ; জয়যুক্ত হইলে যংলামান্ত লাভ হয়। 
তথাচ অভিযোগানুবাগীর অভিযোগ উপস্থিত না খাকিলে তিনি এই সংসার 
শুন্তময় দেখেন | সংসারের প্রতি তাহার ওদান্ত জঙ্গে, আপন ছেহকে ভাবুভূত 
জ্ঞান হইতে থাকে, তিনি সময়কে কঠোর হস্্রণা উৎপাদক বিবেচনা করেন । 
উদরে অল্প পরিপাক হয় না, নানাবিধ রোগ ও চিন্তা আসিয়া তাছার শরীব্কে 
অর্জন্তিত করিতে থাকে । তিনি বলেন,-যোকদ্বমা মামলা না করিলে 
পরষেখববরের সাক্ষাৎ উপদেশ অবহেলা নিবন্ধন যেরূপ চিতবিকার জঙ্গে, সেই- 
স্বপ চিত্ভবিকার তাছার অন্তরকেও যার পর নাই আকুল করিয়া তূলে। কোন 
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এক যোকদ্ধমাগ্ুরাগীর পরম বন্ধু তাহাকে অকারণ অভিযোগ উপস্থিত করণে 
নিষেধ করাতে, তিনি উত্তর করিলেন, আপনি জ্ঞাত নছেন, আষি আর পুনঃ 
পুনঃ সংসারের জনন-মরণ-যন্ত্রণা সহ করিতে পারিব না। সংপ্রতি তৃতভাবন 
ভগবানঃ। কোন রজনীতে আমার নিদ্রাবস্থায় প্রত্যাদ্দেশ করিয়াছেন যে... 
“তোমাকে জঙ্ম গ্রহণের পূর্বে আদেশ করিয়াছিলাম যে, তুমি জন্ম গ্রহণ 
করিয়া আত্মীয় অন্তরঙ্গ প্রতিবেশী ও নিজ পরিবার সকলের নামে অভিযোগ 
উত্থাপন করিবে, 'অন্তথা হইলে, তোমাকে পুনশ্চ সত্ব জগ্ম গ্রহণ করিতে 
হইবে।” আমি পুনশ্চ আর জঠর যন্ত্রণা সহ! করিতে পাৰিব না। 
সেই হেতু সংসারের প্রায় সকল লোকের নামে অভিযোগ উদ্থাপন 
করিয়াছি, কেবল সহধন্মিণী বনিতা ও কনিষ্ঠ পুত্রটীর নামে কোন অভিযোগ 
করা হয় নাই। বনিতার নামে সত্বরেই নালীশ উপস্থিত করিব ; কনিষ্ঠ 
পুক্রটার বয়ঃপ্রাপ্তির বিলদ্ব আছে। অধুনা তাহার নামে কোন মামলা 
উপস্থিত করা বে-আইনী, তাহাতেই চিন্তানলে আমার শরশর গুফ ও দয় 
তাঁপিত /৬০| হইতেছে । কি জানি, তাহার নামে অভিযোগ করিবার পূর্বের 
দেহাস্ত হইলে ভগবানের প্রত্যাদেশ অনুসারে আমাকে পুনশ্চ জরামু-শয্যায় 
শয়ন করিতে হইবে । এই চিন্তায় যেন আমার শ্ব'স অবরোধ করিতেছে । 


বাবুদবানুরাগ। 


আধুনিক বাবুত্বের বিবরণ, নিবেদন, কালে হ্থান্তার্ণব বেগবান 
হইতেছে । যখন দারুণ অপ্রতৃল নিবন্ধন স্ত্রী পুজ্রের অন্নাচ্ছাদন হইতেছে 
ন1, তখনও চারি টাকা মূল্যের ইংরাজী পাদুকা চাহি। নিকটস্থ কার্ধ্যালয়ে 
গমনাগমনের গাড়ী পাক্কীভাড়। ও শনিবার নাটকাভিনয় দশন লালসা 
পরিতৃপ্তের ব্যয় চাহি। ইহাদিগের পূর্বপুরুষের, বাবুত্ব জানিতেন না। 
অতিরেক সুখ-সেব্য বস্তুতে লালসা ছিল না। আপনার্দিগের অঞ্জিত অর্থে 
আবাসতৃমি ও অট্টালিকা করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণকার বাবুরা, ইংরাজদিগের 
সায় অনেক টাকা বাটী ভাড়া দেন। মিতাচরণ-দ্বারা কর্মস্থানে একখানি 
বাটা করিবার ক্ষমতা হয় না। যাহা উপার্জন করেন, তাহা সেই কার্ধ্যস্থলে 
নিঃশেধিত হয়। ভূমি সম্পতির পরিচয় দিতে হইলে সেই পিতৃপুরুষের 
ভুমিসম্পতির নামোল্লেখ করিতে হয়। এক্ষণকার উচ্চতর বাবুদের সকলই 
বাবুরানায় যায়; অথচ আলোচন! করিয়া দেখিলে তাহারা যাবজ্জীবনের মধ 


৪২ 


'্বয়ণের উপযুদ্ধ কেনি কার্ধ্য করিয়াছেন, এম দেখা ধায় না। সানা 
উপার্জজক দিগেরও বাবুত্ব অতি প্রেশন্ত ? নিঃস্ব কেরাদী ও উকীল বাবুদের হুইটী 
হিন্দু ত্ৃত্য, একজন পাচক, একজন সরকার, গার়্ীর সইস কোচম্যান, নিত্য 
ক্ষৌরকার্ধ্যের নাপিত ইত্যা্ছি আপনার প্রতি শত প্রকার প্রতিদিনের ব্যয় : 
দন্লিদ্রকে দান, অভ্ূক্তকে অন্ন ও আতুরের প্রতি দাক্ষিণ্য প্রকাশ করিতে 
এখনকার বাবুদিগের প্রায় দেখা যায় না। বিগ্তালয়, চিকিৎসালয় চালাইবার 
দান অঙ্গুরোধক্রমে স্বাক্ষর করিয়া কি কৌশলে না দিতে হয়, /৬১/ বাবুরা 
পুঙ্থা হপুঙ্খরূপে স্বতঃ পরতঃ তাহার চেষ্টা পান ও সে দান বুহিত করণাস্তে 
নিশ্চিন্ত হয়েন। ইহারা প্রায় একমহুল বাটাতে বানা করিয়া থাকেন, সঙ্গে 
অগ্ত কোন পরিবার থাকিতে পাণ না। ইঠাদিগের শ্রী হর্ধন্থ; কোন 
আলাপী কি আম্মীয় লোক সাক্ষাৎ করিতে যাইলে লেই এক মহল বাটার 
দ্বারদেশ ধারণ করিক্না সংক্ষেপে ভান্থার সহিত কথোপকথন করিয়া অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করেন । নিরুপায় আত্মীয় ভবানীপুর হইতে বেলা দশটার সময় 
বাগবাঞ্ছারে আসিয়াছে । তৃষ্ণায় ক ওষ্ঠ গু হইয়াছে । এক্ষণে কোথায় 
গিষ্কা। বিশ্রাম করে ! চিন্তায় নিষ্পন্দ, অবশেষে কিংকর্তব্যবিম্ড় হইয়া দক্ষিণা 
তিযুখে প্রস্থান করিল । 

কনিষ্ঠা্জুলের অগ্রভাগ চর্বণ বা লেহন করা, দত্ত বা অধরোষ্ঠ ঘারা 
লেখনী ধারণ করা, উভয়পার্শন্থ পকেটে হস্ত সত্রিবষ্ট করিয়া দণ্ডাকমান থাকা 
উচ্চতর বাবুষ্ধের লক্ষণ! | তপন-তাপে সর্ধাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত  মন্তকের মস্তি শুক 
হইতেছে তথাপি স্ব-হন্তে ছত্র ধারণ কর! হয় না। 


জাতীয় ভাবানুরাগ । 

ছাদেশান্ুরাগী সুধীর মহাশয়গণের যত্বে জাতীয়ভাবের উন্নতি সাধনার্থে, 
জাতীয় সভা; জাতীয় বিদ্তালয়, জাতীয় সম্বাদ পত্র, জাতীয় মেলা, ইত্যাদির - 
ছি হইয়াছে। সেই সকলের নাম জাতীয়; কিত্তু অগ্ভাবধি ততাবতের 
কার্ষ্ের অনেকাংশে জাতীয় ভাব নিবিষ্ট হইবার কাল |বলম্ব আছে। 
জাতীয় সমভ্ভায় কেবল জাতীয় ভাষার প্রবন্ধ পাঠ হুইয়া থাকে। কিন্ত 
জাতীয় বিগ্ভালর়ে ভিল্ল জাতীয় অর্থাৎ ইংরাজী ভাষার আলোচন! হইয়! 
থাকে। তাদর্থে কেহ কেহ প্রস্তাব করেন এ বিদ্তালয়ে কেবল দেশীহ ভাষার 
'আলোচন। হয়। 


হত 


বিদেশীয় বীতিপদ্ধতির প্রতি কোন কোন জাতীয় ভাবানুরাগীদিগের এতঘূর 
বিদ্বেষ যে ভাহার! এঁ বিদ্যালয়ের বেঞ্চ স্থানান্তরিত করিয়া কুশাসনে বসিয়া 
বালকদিগকে পড়িতে বলেন ও শঙ্খধ্যনি করিয়। বিদ্যালয়ের কার্ধ্য আর ও ভঙ্গ 
হয়। বিভ্ভালয়ে সাইন বোর্ড /৬২/ না থাকে। তৈলাক্ত পিন্টুর দ্বারা 
তাহার প্রাচীরে অথবা একটা ধ্বজপটে কি প্রস্তর ফলকে লেখা থাকে শ্রী 
লক্ষ্মী নারায়ণ শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এই বিস্ালয় করিতেছি ও জাতীয় সম্বাদ পত্র, 
জাতীর ভাষায় বিরচিত হয়। আর কেহ কেহ প্রস্তাব করেন জাতীয় মেলার 
স্থানে দেশীয় উৎকৃষ্ট পদার্থ অর্থাৎ ঢাকাই মলমল, ঢাকাই অলঙ্কার, 
মির্জাপুরের হুলিচা, কাশ্মীরী শাল, বারাণসী বস্ত্র, যুপিদাবাদের পটবন্ত্র 
তসরালা ও শ্রীরামপুরের তসর এই সকল আইসে। ওদরিকেরা বলেন, 
বাঙ্গালার নানাবিধ সুক্ষ হ্বগন্ধি তুল, জনায়ের রলকরা, ধনেখালির থইচুর, 
সিলহট্রের কম্লা নেবু, হ্ুণীর বনের মধু, ও অকালজাত-ফল সমুদ্ায় মেলায় 
আনা হয়। 

মেলার বিবরণ পত্রে ষথাশ্রুত বঙ্গভাষা লেখকদদিগকে যথেষ্ট প্রশংসা! করিয়া 
বাঙ্গালা ভাষার অপকার করা না হয়। উৎকৃণ্ট লেখকদিগকে যথোপযুক্ত 
অনুরাগ কর। হয়। 

হিন্দুস্থানীক় শ্রীলোকদিগের যতকৃৎ্সিত ধিং ধিং নৃত্য ও বাউলের বিজাতীয় 
সঙ্গীত রহিত হয়। কবি, সংকীর্ভন, রামপ্রপাদী পদ ও কথকতার আলোঁচন৷ 
হয়। স্লতঃ কি কি উপায়ে জাতীয়ভাব রক্ষা পায় ও নিশ্দিত বিজাতীয়ভাব 
দূরীভূত হয়, হাযোগ্য বঙ্গলেখক কতৃর্ক তাহার প্রবন্ধ নিচয়, বিরচিত হইয়া 
মেল] স্থানে পাঠ হয়। কেবল অসংখ্য স্বজাতি একত্র হইয়া এদিকৃ ও 
ওদিক্‌ ছুটা ছুটা, রৈ বৈ নিনাদ ও ছূম্‌ দাষ্‌ বোমা বাজি শবায়মান করিলে 
জাতীয় মেলার অভিসন্ধি সফগ হইতে পাবে না। যাহা হউক ভরসা হয় 
ক্রমশঃ মেলার অধ্যক্ষ মহাশয্নেরা মুমু্ জাতীয়-তাঁবকে পুনরন্দীপন করিতে 
সক্ষম হইবেন । সংপ্রাতি কি করিলে জাতীয় ভাবের রক্ষা হয়, কাঁহাকে 
জাতীয় ভাব বলে অধ্যক্ষের! অগ্যাপি তাহ! নির্ণয় করিতে পারেন নাই । /৬৩1 


সাহেব 


ইউরোগীয়ানের! ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া ঘোর বাবু হইয়া পড়েন। 
উাহারা সকলেই মনে করেন, বাঙ্গালির! সর্বাংশে নীচ । কিন্ধু হিমপ্রধান- 
দেশে বসতি বলিয়া তীহাদিগের অনেকেই স্তুলবুদ্ধি। বাঙ্গালির। যেকধপ 
ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষা করিতে পারে, ষ্ঠাহারা ভারতীয় ভাষা সেববপ শিখিতে 
পারেন না। ইহার। অনেকেই “কৌচুলী, আমারবি, তেমারবি, পেটিয়ে, 
লুকাইয়াছিল আড়ালেতে গাছের” ও ছুই একটা ইতর ছুর্ববাক্য দেশীয় ফিরাঙ্ছি 
ও যবন পরিচারকদিগের নিকট বনু কালে ও বন কষ্টে শিখিয়া থাকেন। 
আপনাদিগকে হৃঞ্রী মনে করেন, কিন্তু বাঙ্গালির ভ্াায় তাহাদিগের উৎকৃষ্ট গঠন 
নছে। 

বিবিক্] নিজ নিজ ম্বাভাবিক স্বরে কথাবার্তা কেন না। তাহার! 
সকলেই এক প্রকার সরু সাধা স্বরে কথা কছেন । তাহা নিতান্ত কর্কশ 
বোধ হুয়। হষ্ইবেই ত, কেন না অস্বাভাবিক কোন বস্তই ভাল নছে। 

ইউরোপীয়ানদিগের শ্বভাব, ব্যবহার অন্ত যে কোন জাতির সহিত 
অনৈক্য হয় তাহাদিগকে ইষ্টারা শ্যাভেজ বলেন। ভাহাদিগের স্বভাব, ব্যবহার 
ঘে অন্থকরণ করে, তাছাকে ভাহারা সভ্য বলেন। কোন পরিচিত ব্যক্তিকে 
বঙ্গদেশীয় লোকেরা কোথায় যাইতেছেন জিজ্ঞাসিলে আত্মীয়তা প্রকাশ কর! 
হয়। ইংরাজদ্দিগকে এ রূপ ভিজ্ঞাসিলে তাহারা কি একটা কুটীল অর্থ 
করিয়া রুষ্ট হয়েন। ইহাদিগের স্বজনের মধ্যে কেবল আপনার গ্ত্রী; অন্ত 
দূরে থাকুক, পুত্রও কেহ নহে । 

একবার একজন ইংরাজ সৈনিক পুরুষ, তাহার মাতার নিমিত /৬৪| 
বিলাতে খরচ পাঠাইবার জন্ত যখন পত্র লিখিতে ছিলেন, কোন সৈন্যাধ্যক্ষ 
সাছেব তখন তাহার নিকটব্তী হয়! পত্রের মন্্ার্থ অবগতান্তে বিশ্বয়াপন্ন 
হইলেন এবং মনে মনে কহিলেন যে, এ ব্যক্তি কি মহৎ! ইনি মাতার জন্ত 
আপন পরিশ্রমের ধন পাঠাইতেছেন ! সাহেব কআানিতেন না, ভারতের 
অতি নিঃস্ব হেন ব্যক্তিও এরূপ কিয়! খাকে। পরে সৈল্তাধ্যক্ষ সংবাদপত্রে 
সৈনিক পুরুষের & পত্রের অপ্ার্ঘ ঘোষণা করিয়া দিলেন, এবং অনুরোধ 
করিলেন যে, সে ব্যক্তি অতি মহৎ. তাহার সায় অন্তান্ত ইংরাজেরা মহৎ 
হইয়া! যেন অনাখিনী মাতার খরচ পাঁঠাইয়। ষেন। ও ঘোষণা! পত্র যে যে 


৫ 


ভারতবাসী র দৃ্টিপথে পতিত হইয়াছিল, তাছাদিগের হালিয়া ছাজিজ্বা উভয় 
পার্থ বেদনা জঙ্গিয়াছিল । 

আবার কি অদ্ভুত ইংরাজী দয়া । যে ঘোড়া বছকালাবধি ইংবাজ প্রভুর 
কার্য করিয়া আসিতেছে, কালে সে অকর্ধণ্য কি প্রাচীন হইলে স্বহস্তে গুলি 
কৰিয়া তাহাকে সংহার ও আহাবার্ধে প্রতি দিন অসংখ্য পণ্ড পক্ষী বধ করা 
হয়, অথচ পণুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারিণী সভার অর্থাৎ ৮7৩5:602 
00 0065 ০0615 0০ 21200915 বিষয়ে তিনি পোষকত। করিয়া ধাকেন। 
ক্ষতযুক্ত পণ্ডকে শকটে যোজনা ও চারি সি অধিক তাহাতে আরোহণ 
করিতে দেন না। 

রাগান্ধ হইলে মুখনগুলে প্রহার করা ইংরাজী সভ্যতা । 

ইংরাঁজের অধ্যবসায়, শ্রমশীলত। ও বলকে আমর] যথেষ্ট প্রশংসা করি । 

বজ্গবাসীদিগকে এই মহাপুরুষের] কি কারণ অসভ্য বলেন, কেহ ভাঁবিয়] 
স্থির করিতে পারিতেছে না। কেহ কেহ অনুমান করেন, তাহারা অপর 
মাংস ভক্ষণ করেন, বঙ্গবাসীরা তাহা করেন না, ইহারা মাংস পাক করিয়া 
ভোঙ্রন করেন। ইংরাজের! আপন বিবিকে /৬৫/ পর-পুরুষের সহিত নির্জন 
গমন ও আ্রমণ করিতে দেন, আমরা তাহ] দিই না। তীহারা মল মুত্র 
ত্যাগা:স্ত জল ব্যবহার ন| করিয়া কাগজ ব্যবহার করেন, আমরা তাহা করি 
না। তাহার! মৃত-দেহ দুর্গন্ধ যুক্ত ও প্রোথিত করেন, আমবা তাহ দগ্ধ 
করি। তাহাদিগের সহোদর ভ্রাতা ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে পথে র ভিখারী দেখিয়াও 
তাহাদের কোমল হাদয়ে দয়ার সঞ্চার হয় না, আমরা উহাতে নিতান্ত দয়ার্ড- 
চিত্তে ঘথাসাধ্য সাহায্য করি। স্তাহারা পিতা মাতার সহিত পার্থক) 
ভাবাপন্ন হয়েন, আমর] একত্র থাকি । তাহার! 2306 9 10010769 615 
057 শব দ্বারা অনেকের সহিত সন্দর্শন ও কথোপকথন কষ্টের নিবারণ 
করেন, আমরা তাহ! কৰি না। তাহারা স্ববংশীয় স্ত্রীকে এমন কি পিতৃব্য 
কন্তাকে পর্য্যস্ত বিবাহ কৰিতে পারেন, আমরা তাহ) পারি না। তাহার। 
পদ্দীশ্বসাকে বিবাহ করিতে পারেন না, আমরা তাহা পারি। বিবাছের 
পূর্বে ঠাহাদিগের স্ত্রী পুরুষের সহবাসের প্রথা আছে, আমাদিগের তাহা 
নাই। ভাহাদিগের শ্ত্রীজাতি নিজ, আমাদিগের তাহা নহে। ইনি 
আমার ভ্রাতা, ইনি আমার পুত্র, ইনি আমার কন্তা, ইত্যাদি সম্পর্ক নিবন্ধন 
থে দৃঢ় ভরসা আমাদিগের মধ্যে ছিল, তাহা এঁ সত্যতম ইংরাজদিগের 


১০, 


আদর্শেই এককালে তৃর্যাল হইয়া পড়িতেছে। এই সমস্ত কারণেই কি 
তাহারা পভ্যজাতি?! আর আমরা অসভ্যঙজাতি? উল্লিখিত সধুদায় 
কার্ধ্য বন্তপি তাহাদিগের সভ্যতার প্রতি কারণ ছয়, ভবে ভাহার! গাহাছিগের 
সভ্যতা লইয়া থাকুন, এরূপ সত্যতাতে আমাদিগের প্রয়োজন নাই । এ সমস্ত 
সভ্যতাকে প্রদক্ষিণ পূর্বাক নমস্কার করিয়া আমরা বিদায় লইতে চাহি। 1৬৬ 


আদিম কলিকাতাবাসী 


প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা পল্লীগ্রাম হইতে কলিকাতায় আবিভূর্ত হইয়াছেন । 
ধাহারা পল্লী হইতে না আসিয়া শ্মরধাতীত পূর্বাকাল হইতে কলিকাতা 
বাস করিতেছেন, ইঞ্ার] অপ্রসিদ্ধ লোক। ইঙ্কীরা মনে মনে বিবেচনা 
করেন, আদিমকাল হইতে কলিকাতাবাসী হইলেই প্রধান লোক বুঝায়। 
সেই হেতু অনেকেই এক্ষণে এবন্দপ কলিকাতাবাসী প্রকাশ করিয়া শ্রদ্ধাম্পদ 
হইবার আশ! করেন, কিন্ত আলোচন। করিয়া দেখিলে আদিম কলিফাতা- 
বাসীরা তাহা নহে। এই নগরবাসীর] নান! গ্রকার উপাদেয় পদার্থ ভোগ 
বিবঞ্জিত থাকিয়া মনে করেন, তাহারা নগরে কি অনুপম হ্চ্ছঙ্গই ভোগ 
করিতেছেন ; কিস্তু ভাহাদিগের রসনা ধারণ কর] বিড়ম্বনা মাত্র, ইছা 
হ্দঙ্ষম নাই। ্বত্থাছু দুগ্ধ, নানাবিধ সম্ভোল ফল মূল, মত্ত, মধু, মাংস, 
অবন্ধ বাধু, মনোহর লতা-বিতান, পক্ষিগণের অমৃতময় ম্বর, অনাবৃত হবিদ্র্ণ 
শ্তক্ষেত্রের বষণীয়তা, জ্ঠীহাদিগের যাবজ্জীবনের মধ্যে ছুই একবার তক্ষণ 
ও সেবন হওয়া দুষ্কর । 


সেই আদিম কলিকা তাঁবাসীিগের ভাব! ও তাহার অর্থ সন্কলন। 


ভাষা অর্থ 

নোংরা ল্লেচ্ছ | 

বন্ত ব্রত। 
টাকাশ-পাচ পাচ শ টাকা। /৬৭| 
কেকাল কাকাল। 
ক্যাওর। কাওরা। 
ক্যাটাল কাঠাল। 

ট্যাকা টাক] 

ঢোকে | প্রবেশ করে । 
আমাদের ঘরে আমাদিগের | 
কালী ঠাকুর কালী ঠাকৃরণ। 
হুগগা ঠাকুর ৃর্গা ঠাকৃরণ | 


দকিন নক্ষিণ। 


€৮ 


বন কর। 


বাসাতা 


সম্বাত 
কিরেট 
কোঞ্চস 
ফৌোট। 


যাইলাম । 
খাইলাম । 
দিলাম । 
লইয়াছিলাম । 
চিরকাল । 
পুকুর । 
প্রদশিপ। 
ব্রাহ্মণ । 
চাটুষ্যে ! 
হাঁসি । 
ইহাদের । 
উষ্থাদের । 
শাকারি। 
ননদ । 
চৌত্রিশ । 
চল্লিশ । /৬৮/ 
খর্ধববাকার । 
কবিরাজ | 
গাঁজা। 
উকুন | 
মাল্য চন্দন । 
বাহির কর1। 
কাকড়া। 
বাতাসা। 
বাতাস । 
সোমবার । 
কৃপণ । 
কৃপণ। 
ফোটা । 
হন্দর | 


ভাগ.না 
পুতি 
পরিবার 
আশদ গাছ 


দেদার 


৫৬ 
প্রায়শ্চিত্ত | 

ভাগিনেয় । 

পুথি। 

্ত্ী। 

অশ্বখ গাছ। 

দেবালয় । 


পুনঃ পুনঃ। 
অশৌচ। /৬৯/ 


ঞ পরী, জারা, ভারা, স্্ী, সহধশ্মিণী, ধনিতা, দারা, ইত্যাদি সনে কোন্‌ মহাপুরুষ পরিবায় শব্ধ 


ছিলেদ? পরিবার শবে কেবল শ্রী নহে স্ত্রী পজ কন্তা। প্রভৃতির সম । 


[ খ্স্থকার ] 


ব্যক্িবৃন্দের সমাগম স্থান 


সংপ্রতি প্রায় অধিকাংশ মনুষ্য নিতান্ত অভিমানের বশবর্তী। কোন 
সমাগম স্থলে গ্রবেশযাতর। প্রায় ইহাদিগের অনেকের মনে ভিন্ন ভিন্ন রূপ 
আত্মাতিমান উপস্থিত হয়; তাহারা কেহ কোন অংশে আপনাকে উৎকৃষ্ট 
তাবেন। কোন ধরী আপনার অর্থাভিমানে স্কীত হইয়! সমাগম স্থলে উদয় 
হয়েন । কিন্ত সামা লোকের ধনে, যেক্প সাধারণের উপকার হইয়াছে, 
কাহার ধনে কখন তাহ হয় নাই । হ্তরাং ভাঙার সে ধনাতিমানকে কেহই 
গ্রাহ্থ করে না। কেহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্্র পরিচ্ছদ্দের অভিমানের সহিত তথায় 
প্রবেশ করেন । কেহ সেই অকিঞ্ৎকর পরিচ্ছদের নিমিত্ত তাহাকে সন্মান 
করে না। কোন ব্যক্তি নিজে যাহা হউন, বিখ্যাত লোকের সন্তান, মান্ত 
ব্যক্তির জামাতা, সন্ত্রান্ত লোকের ভাগিনেয় বা দৌহিত্র এই অভিমানের সহিত 
তথায় প্রবেশ করেন। কিন্ত কেহ তাহার সে অভিমানের অনুমোদন 
করে না। স্বয়ং বিশেষ কার্ধ্য না করিলে কেহ কাহাকে মান্ত করে না। 
বিখ্যাত পুরুষের সন্তান বলিয়া অভিমান করার অর্থ কি? মনুষ্য মাত্রেট 
ত সেই বিশ্ব পুজ্য প্রজাপতির সন্তান। যিনি হীন বর্ণের কার্ধ্য দ্বারা 
কালাতিপাত করিয়া থাকেন, তিনিও বর্ণাভিমানের সহিত উপস্থিত হয়েন। 
কেহ কেছ পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্য লইয়া উদয় হয়েন ; কিন্তু ধাহারা স্বাভাবিক 
প্রথর বুদ্ধিবলে, এই বিশাল পূর্ধীপত্র পাঠ করিয়াছেন, াহারা সেরূপ বিদ্বানকে 
উৎকৃষ্ঠ ভাবেন না। কেহ কেছ উচ্চতর দাসত্বের অভিমানের সহিত প্রবেশ 
করেন, বাস্তবিক তিনি দাস ভিন্ন আর কিছুই নছেন। সেই কথা মনে হইলে 
কেছ /৭*/ তাহার অভিমানান্ুষাক্বী মান্য মনোমধ্যে আনয়ন করেন না। কেহ 
কেছ কৌলীন্যাভিমানের সহিত উদয় হয়েন। এক্ষপকার নিষ্ঠাবৃতি-বিবঞ্জিত 
কূলীনকে কেহ অন্তঃকরণের সহিত শ্রদ্ধা করে না। বিশিষ্ট বন্ধিষু লোকের 
সহিত আলাপ পরিচয় আছে সেই অভিমানের সহিত অনেকে তথায় 
আগমন করেন, সে অভিমানের কৌন কার্ধ্য কারণ নাই বলিয়া সকলেই 
অগ্রাঙ্থ করেন। কেহ ফেহ যৌবনাবস্কার অভিমান বলবৎ করিয়া, কেহ বা 
প্রাচীনাবস্থার পরিপন্কতাভিমান উপলক্ষ করিয়া! উদয় হইয়া! থাকেন। তথায় 
যুবারা, বৃদ্ধদদিগকে নির্ধ্বোধ অহমান করিয্বা তাচ্ছিল্য করেন এবং প্রাচীনেরাও 
যুবাদিগকে জান লূন্য জানিয়। অবহেল! করিয়! থাকেন। রাজা, রায় ব্াছাহুর 
ইত্যাদি উপাধিযুক্ত মছাপুরুষেরা সমাগমন্থলে অভিমানের বিজাতীয় গুরুভার 
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লইয়! প্রবেশ করেন। তাহাদিশগের মধ্যে অনেকের অন্যের হিতার্থে কোন 
কাধ্য করিতে ক্ষমতা নাই। হৃতরাং ভাহার। গ্রাম্যদেবতা ও ভিক্ষুকদিগের 
প্রতিষ্ঠিত দেবতার ন্যায় যখায় তথায় গড়াগড়ি যান। কেহ ভাহাদিগকে পাস, 
অর্ঘ্য দ্বারা পুজ প্রদান করেন না। 

অতিপুরাালে গায়ক বাদকের নাম উদ্লেখ করিলে, সরস্বতী, মহাদেব, 
নারদ প্রভৃতি পরম জ্ঞানিগণের কথা শ্মবূণ হইয়। লোকের অচলা ভক্তি জন্মিত। 
এক্ষণে গায়ক বাদক বলিলে প্রায় মনে হইতে থাকে, ইহার। অবশ্তই বিগ্তাখুন্য 
ইয়ার হট্রলোক হইবেন । এই গায়ক বাদকেরা সমাগম স্থলে ষে কতদূর 
অভিমানের সহিত প্রবেশ করেন, তাহার ইয়ত্ত। কর। দুরূহ ব্যাপার । তাহার! 
মনে করেন, ব্রহ্গাণ্ডের মধ্যে তাহার! যেন্বপ সম্মান ও সোহাগের পদার্থ, তেমন 
আর কেহ নাই। 

কেহ কেহ দশ বিঘা বাস্তভমি, উদ্যানের হমি্ আত্মবুক্ষ। চণ্তীমণ্তুপে 
কাঠাল কাষ্ঠের সারবান থামের অভিমান আন্দোলন করিতে /৭১/ করিতে 
সমাগম স্থলে উপগ্িত হয়েন। কিন্ত কেহত্তাহার সে অভিমানের পদ।নত 
হয় না। স্থীলতঃ সম্মান লাভের উপযুক্ত কার্য না করিয়া সম্মানের জন্য 
লালায়িত হইলে সম্মান লাভ হয় না। জানি না, আধুনিক সম্মানলোভীর। 
কেন মিথ্যা সম্মানের আশ! করেন? কেহ কেহ সম্বাদপত্রের সম্পাদক 
বলিয়া কেহ বা গ্রন্থকার বলিয়া অধ্িমানের সহিত আইসেন। তাহার! 
প্রায় অনেকেই ছাই ভন্ম গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রস্তুত করেন এবং সম্মান চান। 

একটা চত্্রাতপ, একখান ছাগবলির খঙ্জা, একটা মৃগয়ার উপযুক্ত বন্দুক, 
একট দক্ষিপাবর্ত শঙ্খ, একটা আকবর বাদসাহের নামাঙ্কিত মোহর ইত্যাদি 
দ্রব্যের ছুই একটা কোন কোন পুরাতন লোকের বাটীতে আছে, সেই হেতু দর্পে 
তাহাদিগের চরণ, পৃথিবী স্পর্শ করে না। কেহ কেহ পুরাতন ঘ্বৃত, তেতুল, 
রুমসিন্দ,র, বহুদিনের হ্থক্তাপত্র ইত্যাদির অধিকারী বলিয়৷ সদর্পে সমাগম 
স্থলে প্রবিষ্ট হস্বেন। 

প্রিন্স - 

এক্ষণকার অনেক ব্যক্তির অভিমানেন্ন উপকরণ সন্ধে যাহ! বলিলেন, তাহ! 
সাতিশয় কৌত্ুকাবহ। ূ 

অনপ্তর এই সকল উল্লেখ করিয়া বাবু প্রসঙ্নকুমারের আত্ম! বিশ্রাম করিতে 
লাগিলেন। 


ত্রী-তত্ব 


এইক্প নানা-প্রসঙ্গ উখ্বিত হইতেছে, ইত্যবসরে সেই স্বব্গীয়-শ্রোতন্বতী- 
কূলে এক তরণী আসিয়া উপস্থিত হইল। উহ্ছা হইতে হুইটা পরম-ব্বপসী 
রূমদী অবতরণ করিলেন । তাহাদিগের পবিত্র প্রশাস্তভাব সকলকে মোহিত 
ও অঙ্গ-সৌরভে উপবন আমোরদিত 1৭২/ করিল। কল্পতরু তলস্থিত মহাপুরুষ- 
গণের আত্মা তীগার্দিগের প্রতি বিশুদ্ধ চিত্তে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন । 
রম্পীন্বয় বিশ্রাদার্থ তৎপ্রদেশের অনতিদুরে এক মরকতময় আসনে উপবেশন 
করিলেন । তখন তত্রস্থ সকলের নির্দেশানুসারে তর্কবাগীশ মহাশয় তাহাদিগকে 
সরল সম্বোধন ও বিনীত স্বরে জিজ্ঞাসিলেন, আপনাদিগের মুখকমলের 
অলৌকিক শ্রীদর্শনে, আমরা আপনারদিগকে দেঁবকন্তা অন্মমান করিতেছি । 
এ ছ্গৃকুমার দেবশরণীরে ক্লেশ সহ করিয়া কোথা হইতে আগমন করিলেন ? 
কোথায় কি উদ্দেশে গুভাগমন হইয়াছিল ; উভয়ের নাম কি? অকাপটেয 
সমস্ত গ্রকাঁশিলে আমর! পরমাপ্যায়িত হই। প্রথম! কহিলেন, আমার নাম 
প্রমঙ্জা, আমার এই সঙ্গিনীর নাম প্রিয়বাদিনী। আমরা উভয়ে স্থষ্টিকর্তা 
কমলযোনির নিবাসে থাকি, বি বিপদের শাস্তি করিতে মধ্যে মধ্যে মর্ত্যলোকে 
গমন করি, সম্প্রতি আমাদিগের তথায় যাইবার কারণ এই,-কিছুদিন পূর্বে 
বঙ্গদেশ হইতে এক আবেদন পত্র বিধাতার নিকট আইসে, তাহাতে নরগণ 
বর্ণন। করিয়াছেন, বঙ্গের স্ত্রীজাতি এক্ষণে অবশ্ত-কর্তব্য-প্রতিপালনে বিমুখ 
হইয়াছেন। স্ত্রীলোকেরাই সংসার বন্ধনের মূলীতৃত, তাহাদিগের কর্তব্য 
কার্ষ্ের কি ব্যতিক্রম হুইক়্াছে, তত্বাবতের তত্বাবধান করিতে কমলযোনি 
আমাদিগকে বঙ্ৃভৃমিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন । আমর! সেই সমস্ত তদত্ত করিয়া 
আসিলাম। ইছা শ্রবণ করিদ্বা, সভাস্থ সকলেই প্রিগ্নের নিকট নিবেদন 
করিলেন, ইহারা আধুনিক বঙ্গ-মহিলাদিগের ইতিবৃণ্তাস্ত সবিশেষ কহিতে 
পাস্িবেন, অতএব সে পক্ষে বদ্ধ করা অত্যাবশ্তক ; তদসারে প্রিঙ্স,যত্ব করাতে 
প্রিয্বাদিনী, বঙ্গ রমনীগ্গণের যথাযথ বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন । 

আমর! দেখিয়া আসিলাম বঙ্গদেশের অনেক স্ত্রী, এক্ষণে স্নেহ ও ভক্তিশুন্ত ; 
গৃহকার্ধয, বন্ধনকার্ধ্য ও সন্তান প্রতিপালনে নিতান্ত অপু; /৭৩/ ইহারা পক্ষপাত, 
পরনি্মা ও কুটুত্বজনের সহিত কলছে বিশেষ নিপুণ ; ইহাদিগের লক্জ: ও নীতি 
জানেন্ব মূলে নাটক ও নভেল লেখকের পুনঃ পুনঃ কুঠারাঘাত করিতেছেন | 
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ধর্দদেশের আীদিগের ধর্শতরুর স্বন্ধদেশের আয়তন বৃহৎ, নতুবা! এতদিনে এ 
কৃঠারাঘাতে নিপতিত হইত । এই স্ত্রীদিগের মধ্যে ধাঁছারা বুদ্ধিমতী, তাহারা 
পতিকুলাবলগ্দিনী। | 

এক্ষণে বঙ্গের নারীরা স্বামীর উপর কর্তৃত্ব করিতে না পারিলে সন্ত হয়েন 
ন1। পূর্বে প্রাচীন স্ত্রীরা ভীর্ঘস্থানে যাইতেন। যুবতীর অন্্্ম্পন্তা ছিলেন। 
কিন্তু এক্ষপকার যুবতীর না গমন করেন এমন স্থানই নাই। ইহীরা পূর্ব্কালের 
ভার ভগিনীপতিদিগের প্রতি সাংঘাতিক পরিহাস করেন না। যাতৃ, ননদ্দ ও 
ভ্রাতৃ-জায়ার সহিত পূর্ববৎ মনান্তরের কার্ষ্য করিয়া থাকেন। অসার স্থামীর 
কর্নে এ, ও, তা বলিয়া অন্ত পরিজনের প্রতি দ্বেষ জন্মাইয়া দেন। ইষ্ার] 
বিগ্াশিক্ষা উপলক্ষে কেবল নভেল নাটক প্রভৃতি সামান্ত পুস্তক পড়িয়া 
জ্ঞানোয়তির পরিবর্তে ছুর্মতি, কদাচাঁর, ও কুসংস্কারের বুদ্ধি করিতেছেন । 
রমণীর নাম অবলা ও সরলা! ছিল, এক্ষণকার স্ত্রীরা মুখরা ও কুটীল হইয়াছেন । 
ইহা? পরিবারের মধ্যে কেবল স্বামী, পুত্র, কন্তাদিগকে আপন বলিয়৷ জানেন। 
কেহ কেহ মাতা ওভ্রাতাকে কি জামাতাকে প্রতিবেশীর ন্যায় ঘনিষ্ঠ দেখেন, 
অপরের প্রতি ভাহাদিগের দয় দাক্ষিণ্য কিছুই নাই। 

একত্র সহবাস জন্য নিঃসন্বস্বীয় লোককে আপরগ্রস্ত ও সম্তাপিত দেখিলে 
তখনকার শ্রীলে!কের নয়ন অশুপুণ হইত, সে সময় আর নাই। পিসী, মাসী, 
ভগিনী, যাতৃ, ননন্দ্‌, ভ্রাতৃ-জাগনা সকলে এক্ষণকার স্ত্রীলোকের সমক্ষে পীড়িতা 
হইতেছে, লোকান্তর হইতেছে ; চাক্ষুষ দেখিলেও ঠাহাদিগের কিছুমাত্র করুণার 
উদয় হয় না। তুল্য /৭৪1 সম্বন্ধ স্বজনের প্রতি ইতরবিশেষ ও পক্ষপাত করা 
ইহাদিগের নূতন একটা স্বভাব হইয়ছে, ইহা নিতান্ত নীচ কার্ধা। যেহেতু 
এ পক্ষপাতিত্ব পাপে যাঁজসেনী ভ্রৌপদশীর গ্বর্গারোহণ কালে অধঃপতন 
হইয়াছিল । আবার জিজ্ঞাসিলে ম্পষ্ঠা্ষরে বলেন, এক্লূপ ইতর বিশেষ হয়! 
থাকে । যে গাভী অধিক দুগ্ধ দেয়, তাহাকে অধিক যদ্ব করা যায়। হা! একথা 
উল্লেখ করিতেও লজ্জা! বোধ হয় না। তারা সকলেই আঁশ] করেন যে সকলে 
তাহাদিগকে ভাল বাসেন, কিন্ত আজ কাল ভাল বাসার কাজ তাহারা কিছুই 
করেন না। ইরা কোন অলঙ্কারই ব্যবহার করেন না) দ্অথত স্বামীকে 
দারগ্রস্ত করিয়া নানা প্রকার অলঙ্কার সংগ্রহ করিয়া থাকেন । অলঙ্কার 
মংগ্রহের কল কি কহিব, তাহা প্রস্তত উপলক্ষে যত টাকা ব্যয় হয়, অর্ধেকেরও 
অধিক প্রতারক স্বর্ণকারের ভোগে আসে । স্বামীর ধন একপ অনর্থক নষ্ট 


ক 


করিয়াঁও তাহার! পোহাগিনী হইতে চাছেন। আগদ্বককে আদর আহ্বান ও 
যন্ধ করা ইঠাদিগের ইচ্ছা নয়। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ এত নির্ব্বোষ ষে, 
পতি পুত্রের উপর যেরূপ বিক্রম প্রকাশ চলে, অপরের প্রতিও সেই ব্বপ প্রকাশ 
করিতে প্রস্তত হয়েন। ইহারা অনেকেই অ্ডেকের অধিক বিখ্যা কথা কছেন 
এবং নিজের স্বভাব জানেন, সেই আন্ত অন্যের কথার প্রত্যয় করেন না। 
ইষ্ঠাদিগের খেলা ও ছাঁলির ইচ্ছা কখন পরিপূর্ণ হয় না। ইহার! উড়ে বেহারার 
ন্যায় শান্ত লোকের প্রতি দৌরাত্ম্য করেন ও দ্ধশান্ত লোকের নিকট বিনীত 
থাকেন। বিনয় করিলে বক্ত এবং তাড়নায় সরল হয়েন। 

এক্ষণের স্ত্রীলোকের] অতি হথবোধ শোনা গিয়াছিল, কিন্তু তাহার কিছুই 
দেখিল|ম না নুবুদ্ধির মধ্যে আপনাদিগের হ্ৃখবিস্তারের চেষ্টাই অধিক। 
ইহারা অগ্তাপি পুরুষের সন্মুখে বিচরণ ও ভোঞ্জন করেন না, করিলেই বা দোষ 
কি, এই আন্দোলন চলিতেছে । পতি /৭৫| পুত্র গুরুজন সত্তেও ইহার! জামাতা 
ও বধূ মনোনীত করিয়া কন্যা পুজ্রের বিবাহ দিবার কত্র হইয়াছেন। ইহারা 
অনেকে সংসার চালাইবার সমস্ত মাসের বায় স্বামীর নিকট হইতে বুঝিয় লইয়া 
সংস্থান জন) সকল পরিবার ও পরিচারকর্দিগকে অন্নকষ্ট দেন। আপনারা 
যতই রূপ গুণ মাধুর্য বিবজ্জিতা হউন, অপর নারীর যংকিঞ্চিং রূপ গুণ মাধুর্্যের 
ব্যতিক্রম দেখিলেই তাহার প্রতি কটাক্ষ করিতে ক্রটি করেন না। 

এক্ষণকার স্ত্রীলোকের, সৌদামিনী বহ্‌, কৃষ্চকামিনী দত, শরংহন্দরী 
মুখোপাধ্যায় এইক্সপে আপনাদিগের নাম লিখিয়া থাকেন। গুনিলে এঁব্বপ নাম 
শ্রীকি পুরুষের এমন কোন মতে বুঝা যায় না। সৌদ্ামিনী বন্ধ শুনিলেই 
সহসা বোধ হয় যে, স্ত্রী ও পুরুষ উভর়বিধ জাতির গণ, ধর্ম, ও মূর্তি বিশিষ্ট এক 
প্রকার অলৌকিক জত্ত; সেই সঙ্গে সঙ্গে মনে হইতে থাকে, ইহাদিগের বাস 
স্থান পিঞ্জর ও খাদ) তৃণ পত্রাদি হইতে পারে। 


ইহারা রোগ গোপন রাখেন, তাহা উৎকট ন! হইলে প্রকাশ করেন না । 
দ্বেষ হিংস! লঘন্ধে কেবল আপনার সপত্বীর প্রতি ইহাদিগের সপস্ধী ভাব নহে, 
প্রান ভ্রীলোক মাত্রেরই প্রতি ইহাদিখের সপদ্বী ভাব । ইহীরা ষংসামান্য কারণে 
জচ্গন করেন । প্রাচীনা স্ীলোকেরা তণ্তৎ নবীনাবস্থার মনের গতি এককালে 
বিশ্বত হওয়াতে নবীনারা আপনাদিগের ব্রনের উপযুক্ত সন্তোষজনক কাধ্য 
কৰিলে তাহারা নিতান্ত তীব্র ভাব প্রকাশ করেন। শ্রীলোকের! খন যাহার 
সমক্ষে থাকেন, তখন তাহারই আপনার জন বলিষ! প্রকাশ করেন। কিন্ত 


৬৪ 
অসাক্ষাতে ইহারিগের মনের ভাব অনানূপ নগর অর্থ রা নিঃসম্পকাঁয় 
লোকের তোগজাত হয়। 

শ্রীলোকেরা কতকগুলি জানের ঘাটে একত্রিত হইলে অনেক পুরুষের /৭৬/ 
কথা উত্থাপন করিয়া, তাহারা কে উত্তমঃ কে অধম, তৎসম্বন্ধে একট! মীমাংসা 
ন। করিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন না। ইহাদিগের মধ্যে ঘোর পাপীয়সীরা অনায়াসে 
পতিকে নিন্দা ও অস্রন্ধা করিয়া থাকে। পরিবারস্থ পুরুষ পক্ষ সকলের 
আহার হইবার অগ্রে তখনকার স্ত্রীলোকের! জলবিন্দু গ্রহণ করিতেন না। 
এক্ষণে যার পর নাই হ্থামীর আহারের পূর্বেও অনেক স্ত্রী উদর শীতল করিয়া 
তাস্বুল টর্বণ করিতে থাকেন । . 

স্রীজাতি নিতান্ত ছুঃখভাগিনী, ইঙ্ার। যে পুজাদিকে স্তস্তপান করান, 
যাহাকে প্রাণপণ-যত্বে লালন পালন করেন, হায়! কালক্রমে তাহাদিগকে 
সেই পুত্রাদির জ্রকুটির অন্ুবন্তিনী হইতে হয়। ভদ্র বংশজ রমণীরা, পুরুষ 
পরিবারের পরিচর্ধ)ায় দিনষাপন করেন। পুরুষদিগের প্রাণ রক্ষার প্রতি 
লোকে যতদূর যত্ব পান, নারীদিগের রক্ষার্থে কেহ ততদূর ফদ্ব করেন না। হিন্দু 
স্্রীযেছুঃখ সহা ও সম্বরণ করেন, তাহার শতাংশের একাংশও সা করিতে 
হইলে পুরুষেরা উন্মত হইয়া উঠিতেন। 

হিন্দু গৃহস্থের গৃহিণীরা নানাবিধ পরিচারকের কার্য; করেন, তথাপি 
নিষ্ঠুর স্বামীরা তাহাদিগের প্রতি সন্ধষ্ট নহেন। 'অনেকানেক মহাপুরুষ 
আপনার আমোদ প্রমোদ হুখ সম্তোগেই নিয়ত রঙ থাকেন। পুজনীয়! 
জননী, কি সহ্ধন্মিণী বনিতার ক্রেশ নিবারণ কর! দূরে থাকুক, মাসান্তরেও 
একবার তাহাদিগের হৃঃখের কথা "মরণ পথে আনেন না। 

“ব্যঞ্তন অধিক লবণার্ত' হইয়াছে, দুগ্ধ ঘনীভূত করা হয় নাই, অন্ন উষ্। 
নাই, আলোকাধার পরিক্ষার হয় নাই, মশারিতে মশ! গ্রবেশ করিয়াছে, পানীয় 
জল শীতল হয় ন[ই,” ইত্যাদি উপলক্ষ করিয়া অনেক পুরুষ অন্তঃপুরবাসিনী- 
দিগের প্রতি কর্কশবাকা ও বিকৃত বিজাতীয় ব্দনতঙ্নী দ্বারা অশেষ প্রকার 
বিভীধিক! দেখান | স্ত্রীর! যেন /৭৭/ পাষাণময়ী ; সমস্ত দিন সংসার কার্য 
নির্বাহ করিয়া ভাহাদিগের শ্রম অথবা আলম্ত হয়, ইহা নিঠুর পুরুষদিশের 
মনে সংস্কার নাই। জননীর পীড়া হইয়াছে, পিতা মরণাপন্ন, পিজলিয়ে 
যাইয়া ভাহাদিগের শুভ্রা করা কন্যার অবস্থা কর্তব্য; অনেক মহাপুরুষ 
স্বামী হকি কলাইয়! স্ত্রীকে পিত্রালয়ে যাইতে দেন ন1। শরীর প্রতি অত্যন্ত 


্ 
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উপস্্ব করাতে অনেক পুরুষ পরে তাহার প্রতিফল ভোগ করেন, তথাপি 
ভাহাদিগের চৈতন্য জন্মে না। স্ত্রীদিগের ইতিবৃত্াস্ত কমলযোনির নিকট 
এই রূপ সবিষ্কর কছিব, তিনি তাহার প্রতিবিধান করিবেন । 


বর্ধর-স্থ!ন 


অতঃপর কালীপ্রসন্ন সিংহ কিশোরীটাদকে সবদ্বে বর্ধর-স্থানে লইয়! 
টলিলেন। 

কিশোরশচাদ বর্ধর-স্থানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সক্ে 
গুরুভার দ্রব্য, কেহ কেহ অস্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ধাইতেছেন। বহুমূল্য 
মুক্ত ভন্ম করিয়া তাখুলের জন্য চূর্ণ প্রস্তুত হইতেছে । কেহ কেহ পা'ড় 
ছিড়িয়া ঢাকাই বস্ত্র পরিয়াছে, কারণ পাড়ের কাঠিন্ত কটিদেশ সহ করিতে 
পারে নাই। এক স্থানে কুটুম্ব-ভবনে তত যাইবে, তদর্থে শ্তুপাকার মুল্যবান 
বস্ত্র ও থাগ্ত আসিয়াছে । এক এক জন পিতৃতুল্য মান্য লোকের সম্মুথে 
ধুম পান করিতেছে । কেহ কেহ অকারশে দিবাবসানে পশ্চিমাভিমুখে 
গমন করিতেছে । কেহ কেহ অল্পবুদ্ধি স্ত্রীর সহিত সংসার নির্বাহের 
কর্তব্াকর্তব্য বিবেচন। স্থির /৭৮| করিতেছে । কেহ বা কলকণ্ঠ পক্ষী সমুহ 
গৃহপিঞ্জরে বন্ধ রাখিয়া তাহার স্বরে শ্রবণ রঞ্জন করিতে বৃথ| চেষ্টা পাইতেছে, 
যে হেতু তাহারা বনের স্বরে গৃহে ডাকিতেছে না। পরিশোধ করিবার 
কোন উপায় নাই জানিয়াও, কেহ কেহ জলঙ্কাঁর বিক্রয় ন! করিয়! বন্ধক দিতে 
চলিতেছে । কেহ কেহ ভোগ বিবঞ্জিত হইয়। কঠিন পরিশ্রমাঞ্জিত ধন পরের 
ভোগের জন সঞ্চয় করিতেছে । কেহ কেহ উকীলের করাল হন্তে পড়িবার 
উদ্ভোগে আছে । কেহ কেহ বা মিধ]া ভন ও চিন্তার অন্থগত হইয়া ক্েশে 
কাল যাপন করিতেছে । কেহ অপরীক্ষিত নিয়মীবলম্বনঃ অজ্ঞাত ভঙ্ষ] দ্রব্য 
ভোজন ও দেহের প্রতি ন।ন! প্রকার ম্বাধীনত] ব্যবহার দ্বারা রুগ্ন হইতেছে। 
কোন বাক্তি অনায়ত ও পরকীয় স্থানে পরের সছিত দ্বন্দ কলহ করিয়া 
অবমানিত হইতেছে । কেহ বা যাঁকে তাকে প্রত)য় করিয়া বিষম বিপদে 
পড়িতেছে ৷ 

অবস্থাহ্যায়ী ক্ষুদ্র গৃহ নির্মাণ না করিয়া কোন স্থানে কেহ কেহ প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড অষ্টালিকা পত্তন দিয়া অসম্পূর্ণাবস্থায় রাখিয়াছে। অর্থাভাবে 
কেছ ছাদ, কেহ বা দ্বার ও বাতায়ন প্রভৃতি নির্মাণ এবং চূর্ণ বালুকার কাব্য 
করিতে পারে নাই, ব্যবহারের যোগ্যও হয় নাই, স্থানে স্থানে অশ্বখ বট বৃক্ষ 
মূল সকার করিতেছে, তিতি ভাক্িয়৷ পড়িতেছে, অথচ 'কোন প্রকোষ্ঠে। 
বাতায্বনে কাঠ বসিতেছে, প্রাচীর নান। বর্ণে রজিত হইতেছে । 


৯৮ 


কেহ কেহ পিতার কায়রেশের উপাঙ্গিত সফিতধনে জন্ব, বান ভ্রু, 
অলত্য বাণিজ্য ও গো-কুল-যণ্ড সদৃশ সহচরদিগের উদরপুন্তি করিয়া 
হতসর্বশ্থ হইয়াছেন । ফেছ ফেছ অনর্থক অর্থ ব্যয় করিয়া রাঞ্জন্য দিতে 
অপারক হওয়াতে পৈতৃক সম্পত্তি অপচয় করিতেছেন । তাহাদিগের অনেকের 
বর্ণজ্ঞান নাই, ইংরাজী সংবাদপত্রের বিপরীত /৭৯/ দিক নয়নাগ্রে ধরিয়া 
পাঠ কর! ছলে প্রকাণ্ড শকটারোহণে গমন করিতেছেন । . ৃ 

কেহ কেহ দিগন্তব্যাপী এক এক উদ্ান বন সহত্র মুত্রা দিলা করে 
করিয়াছেন, তাহাতে শত শত উদ্ভানপাল কার্ধা করিতেছে, দেশ দেশাস্তর 
হইতে ফল ফুলের বৃক্ষ আনাইয়! তাহাতে সংস্থাপিত করা হুইয়াছে। 
মুলাবান দ্রব্য সামগ্রী যাহা জন্সিতেছে, তাহা উদ্ভানপালেরা গোপনে 
আত্মসাৎ করিতেছে, কেবল ছুই একটা পুষ্পগুচ্ছ, ছুই একটা অপক্ক কদলী 
তাহারা বাবুর বাঁটাতে আনিতেছে। বাবু তাহা পাইয়া চিত্রাপিতের স্টার 
মুখব্যাদান করিয় দর্শনান্তে যপরোনান্তি সন্তষ্ট হইতেছেন। 

কে কেহ প্রতিবেশী অথবা স্বজন পরিবারের সহিত কলহ জনিত ক্রোধ 
চরিতার্থ হেতু আপন গুহের তৈজস পত্র ভাঙ্গিয়া ও বস্ত্রাদি ছিন্ন করিয়। 
শঁপাকার করিতেছে । কোন স্থানে অনেকে বাহুভ্ঞানশুন্য হইয়া কার্ধ্ের 
প্রার্থনায় কায়মনের স্থিত ক্ষমতাবিহীন পদ্দাভিষিক্ত লোকের. উপাসনা 
করিতেছে । অকিঞিংকর হৃখসেবা মুষ্টিধোগ ওুঁধধে অল্পকালে রোগমুক্ত 
ছইবেন, আশা করিয়! অনেকে অল্পকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইতেছেন। 

আর এক জন বাবু দিবাভাগে বাঁইনাঁচ ভাল লাগে না, অথচ দিবা ভিন্ন 
তাহার নাচ দেখিবার সাবকাশ না থাকায়, তিন চারিটা চজ্রাতপ উপযু্পরি 
ভুলিয়া দিবাকে ধামিনীতুলা। ভামসী করিয়া প্রজ্বলিত বন্ভিকা সংস্থাপন 
পূর্বক নৃত্য দর্শন করিতেছেন, তিনিই সত্বর জোয়ার আনাইবার জন্য নাবিকের 
উপর বিষম ধুম্ধামূ করিয়াছিলেন । তিনিই ফর্মের পরপৃষ্ঠায় যে ইজা শক 
লেখা থাকে, তাহার অর্ধ কি না জানিয়া তাহার অধিকার সন্থন্ধীয় প্রজার 
স্বাস্থ বক্রির ফর্ছ দৃষ্টে ইজাকে হাঙর করিতে আজ! দিয়াছিলেন। /৮*/ 

আর একজন বাবুর নিকট তাহার কর্মচারী আসিয়া কহিল,-খর্ন্ব 
অবভাদ্ব! মৃত কর্তামহাশয়ের শ্রান্ধত্রব্য সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, একবার 
আসিয়া দৃষ্টিপাত করুন। ধর্্মাবতার হন্তে শ্রান্ধের তালিক! লইয়া আগমন 
করিলেন । সমন্ত ভ্রব্যাদি নিলাইরা! লইলেন, অবশেষে দক্ষিণ ছু-টাক! লেখা 


গু 


ছিল, ভাহা দ্বেখিক্না কর্্চারীকে কহিলেন,--ওছে 1 দক্ষিণ! ভ্রয়। করিতে 
বিশ্বৃত হুইয়াছু ? দেখ, যেন দক্ষিণা মৃল্যময় না করিতে হয় ! 

কোন স্থানে গোলায় আগুণ লাগার দিবসের ব্িপোর্ট, তাহার ছই মাস 
পরে বিচারপতির 'শুনিবার সাবকাশ পাইয়া আজ্ঞা-লিপিতে অধীনকে 
লিখিতেছেন,--অগ্নি নিভাইয়া দিবে । 

কোন বিলাতীয় বণিকৃকে তাহার বঙ্গবাসী কর্মচারী বুঝাইয়। দিতেছেন, 
আমদানীর ভাবা রৌড্রে গুধাইয়। ভার লাঘব হইয়াছে । 

এক স্থানে একখান পতিত বোল্তার চাকের ততুদ্দিগে বে্টন করিয়া! শত 
শত লোক দণ্ডায়মান, উহ৷ কি বসত কেহই স্থির করিতে পারিতেছে না। বর্ধার- 
দিগের মধ্যে লালবিচক্র নামে এক প্রাচীন তাহা দেখিয়া! সিদ্ধান্ত করিস 
কহিলেন,” 

“লালবিচক্র সবকুচ জানে আর না জানে কই 
পুরাপটাদ গেরপড়া হায় ওছমে ধরা ছায় উই | 

বাদ্দী চণ্তীমগ্ুপের সম্মুখে টাকা দিয়াছিল শুনিয়া, বর্ধর-স্বানের কোন 
বিচারপতি সাক্ষা হেতু তশ্তীমণ্ডপকে হাজির করপার্থে হুকুম দিলেন-- 
“চণ্তীমণ্ডুপকে। বোলাও ।” 

একজন বিদেশে কর্ম করিতেন । পাঁচ-সাত বৎসর পরে এক এক বার 
বাটাতে আসিতেন। ইতঃপুর্কণে যে সময়ে বাটাতে আসিয়াছিলেন, তখন 
তাহার বনিতার গর্ভ-লক্ষণ দেখিয়া যান এবং স্ত্রীকে অনুমতি করিষ্া 
যান, গর্ভে সম্ভান হইলে যেন তাহার রামজর় নাম /৮১/ রাখা হয়। উদ্ভব 
গৃহস্থ এক্ষণে পাঁচ বৎসর পরে বাটীতে আসিয়াছেন ; তাহার বনিতার 
সেই গর্ভে যে সন্তানাদি কিছুই হয় নাই, তাহার তব তল্লাস কিছুই ন৷ 
লইয়া বাটাতে আসিক! আমার রামজয় কোথায় রামজয় কোথায় এই 
অদ্বেষণেই বয্ত হইলেন । পরে রামজয়কে দেখিতে না পাইয়া রামজয় রামজজর 
বলিয়া উচ্চৈঃম্বরে রোদন করিতে লাগিলেন । তীহাকে সাম্বনা করা '্মসাধ্য 
হইয়া উঠিল। 

বর্ধার স্থানের এক মহথাত্্াঁ অতি প্রত্যুষাবধি গানের ঘাটে বসিয়া! আছেন । 
পূর্ব স্বাত্রে চৌর়ে ভাহার গৃহ হইতে জরব্য লইয়া শ্লেক্ছ সনি দিনা ্রস্থান 
করিয়াছিল, সে ভদ্ধ হইবার জনক সেই থাঁটে প্লান কম্ধিতে আসিলেই সেই 
হযোগে ভিনি তাছাকে ধৃত করিবেন । 


নী 


ফোন স্থানে রাজপথে দণ্ডায়মান হুইয়! ধর্যাজকেরা উচ্চৈস্তেরে ' ্থ ছথ 
ধর প্রচার করিতেছেন ও অপরকে সেই ধর্্মাজ্জান্ত করিতে যত্ব পাইতেছেন। 

হ্বাদ লাউ ভক্সিবে এই আশা করিয়া তাহার বী্জ ,কেহ কেহ ছুগ্ধে 
ভিজাইয়। রোপণ করিতেছে । 

আত্মরক্ষার ক্ষমতা নাই এমন ব্যক্তির] জ্্রীিগকে স্বাধীনতা দিবার 
. আয্োজনে ব্যতিব্যস্ত আছেন ।. 

কেহ কেহ কার্ধ স্বলত জন্য পূর্বদিন গাভীকে অল্প পান করাইয়! 
দিতেছেন। যেছেতু পর দিবন দোহন করিলে এক কালেই দধি নির্গত হইবে । 

কোন কৃষকের একান্ত বাসনা ছিল যে, সে সময় পাইলে ও বিষয়াপন্ন 
হইলে সোণার কান্তে গড়াইয়া তাহাতে ধান্যচ্ছেদন্ন করিবে, এক্ষণে সেই সময় 
পাইয়া সে এক সোণার কাস্তে হস্তে করিয়া ধান্যচ্ছেদনর্থে চলিয়াছ্ছে। 

এই স্থানে একজন প্রাচীন বর্বর তাহার চতুদ্দিগে কতকগুলি /৮২/ যুবাকে 
আহ্বান করিয়া কহিতেছেন_ওহে যুবাগণ! তোমরা কিছুই দেখিলে না, 
কিছুই শুনিলে না" আমি লোকান্তর গত হইলে তোমার্দিগের যে কি দশা হইবে, 
ভাবিয়া স্থিয় করিতে পারিতেছি না । . এই বেলা মনোনিবেশ করিয়া শ্রবণ 
কর, সকলে স্মরণ রাখিও ।- 

কন্দর্প এক গৌঁরবর্ণ রূপবান্‌ পুরুষ ছিলেন; ড্রৌপদীর হর্ণের ন্যায় বর্ণ 
ছিল; কর্ণ ভীগম্মদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র, শ্রীরামচন্ত্র হিড়িঘ। বাক্ষসীকে সংহার 
করিয়াছেন । লক্ষ্মণ ও বশ্রবাহনে ঘোরতর সংগ্রাম হুইয়াছিল। বজ্বাসীরা 
ইতরাজগিগের নিকট নাটকাতিনয় শিক্ষা পাইয়াছেন। রাজা বুধিষ্টিরের 
শাপে গঙ্গ। দ্রব্মস্ী হয়েন। ভগবতীর গর্ভে কান্তিক গণেশের ভন্স 
হইয়াছিল। বানর লাঞ্গ,কত্র্ট হইয়া নরজাতি হইন্বাছে। উত্তরাঞ্চলের 
খান্তবৃক্ষে প্রকাণ্ড পরিসর তক্তা প্রস্তত হয়। সমুদ্রের ভীষণ কল্লোলের শবে 
ভীতা হওয়াতে পুরীতে হৃভদ্রা দেবীর €স্তদ্বয় তাহার উদরে প্রবেশ করিয়াছে । 
বিধু। ও মহাদেবে বিবাদ হইয়াছিল, তঘৃপলক্ষে বিষ্ণুর করনিম্পীড়নে মহাদেবের 
নীলক্ঠ হইয়াছে । রাবণের শাপে গণেশের গজমুখ হইয়াছে । অধিক কথা 
তোমর! "মরণ রাখিতে পারিবে না, সে সকল বলা বৃথা । ভারতের আর কিছু 
নিগুড জানিকার ইচ্ছা হইলে আধুনিক এক ইংবাজের ভারত-ইতিহাস পাঠ 
করিবে, তাহার নাম আমি গোপনে তোমাদিগকে বলিয়া দিব! 


প্রিচ্দের আক্ষেপ 


কালী প্রসন্ন ও কিশোরীঠাদ বর্ধর-স্থানে গন করিলে প্রিন্স হৃঃখিত মনে 
বলিলেন ;-- 1৮৩ 

বঙ্গের উন্নতি হইতেছে,-বঙ্গের উক্মতি হইতেছে ! এ উনবিংশ শতাী,- 
_এ অন্কৃত উন্নতির লময়। ইত্যাকার চীৎকার বছদিনাবধি আকাশ তে 
করিয়া দ্ুরলোকে উখ্িত হইতেছে । উনবিংশ শতাবীর উন্নতি ইউরোপ খণ্ডে 
হইতেছে, বঙ্গের সহিত তাহার কোন সংশবই দেখিতে পাইনা। আপনা" 
দের নিকট বজ্র যংকিঞ্চিৎ উন্নতির পরিচয় পাইলাম, তত্তি্ন সকলই ত 
তাহার অবনতির চিন্, ভ্রান্ত .ব্যক্তির! ধাহ! উন্নতি বলিম্বা। মানিতেছেন, তা. 
উন্নতি নছে। আ্ঠাহারা বারিত্রমে মুগতৃষ্চিকার অনুসরণ করিতেছেন, * 
রদ্ধভ্রমে জলন্ত অঙ্গারে হত্ত প্রদান করিতে যাইতেছেন। বারি নছে, উত্ভাপের, 
শিখা,-রত্ব নে, জলম্ত অক্তার, তাহ! বোধ হইতেছে না। 

বিশুদ্ধভাবাপর, বিদ্বান, রাঞ্জা রাধাকান্ত১, হিন্দুহিতার্থী করুণানিধান 
রামগোপাল২, অপ্রতিহত-সাহসযুক্ক হরিশ্ন্ত্রও, ধর্বত্তরী তুল্য ডাক্তার 
দর্নাচরণও, সদানন্দ আগুতোধবাঁবুৎ, উদারশ্বভাব দানশীল প্রভাপচঞ্র সিংহ 
ও মতিলাল শীল, পরমঞ্ঞানা পন্ন শ্রীরাম৬, জয়নারায়ণ৭, কাশীনাথ৮, গে!লোঁক- 
চন্্র*, গঙ্গাধর১০, হলধর৯১, প্রন্থৃতি পগ্িতবৃন্দ যখন বঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিয়া 
আসিক্জাছেন, তখন তাঁছার মঙ্গল, তাহার উন্নতির আশ! আরকি আছে! 
সদাশয় ডেবিড. হেয়ার সাহেব, সর লরেন্গ পীল, ভাক্তার জ্যাকশন, বঙ্গ 
পরিত/গ করিয়াছেন ; কেলিক্রক, জোন্দ ও উইলসন বঙ্গে বর্তমান নাই? 
কে বাস্তবিক উন্নতি, কে বঙ্গের জ্ঞানচক্ষু উন্্রীলন, কে বিগ. শাস্তি করিতে 
এক্ষণে অগ্রসর হইবেন । গুনিতেছি পীল মর্টন টর্টন ডিকেন্স অভাবে বিচার 
সংক্রান্ত বিপদ নিবারণের পথ এক প্রকার রোধ হইয়াছে) বঙ্গের উন্নতি 
হইবার হইলে নিদারুণ নিষ্ঠুরদিগের হস্তে গিয়া অত অর্থ আবদ্ধ হইত না । 
বঙ্গের বিদ্যোন্নতি হইবার হইলে বন্বাসীরা কেবল ইতরাজীভাঁষা আলোচনা 


১ রাধাকান্ত দেব ২ রামশোপাল ঘোষ ৩ হরিশ্ত্র মুখোপাধ্যার ৪ হুর্গাণ বন্যো 
পাধ্যাক্স ৫ আগুতোব দেব ৬ শ্রীরাম তর্কালক্কার | রাম ভর্কবাগীশ (1) ৭ জরণারা়ণ 
তর্কপঞানন ৮ কাণীনাথ তর্ধপঞ্চানন » গোলোকচত্র গার ১* গঙ্গাধয তরবাপীশ 
১১ ছলধর তর্কচূড়ামপি | হজধর স্তাররদ্ব (1 


খই 


কবির! ক্ষাত্ত হইতেন না, আর বিশ্ববিভ্ভালয়ে অতি সংক্ষিণ্ড 1৮৪| গ্রস্থাংশ 
পাঠের নিষ্বম বলবৎ হইত না; বঙ্গের মঙ্গল চিকন হইলে পিতা! মাতা গুরুজনকে 
খবছেল! ও তাহাদিগের অন্তঃকরণে নিদারুণ ক্লেশ দিতে লোকের প্রবৃতি 
জন্মিত না; কৃষি বাণিজ্যের প্রতি অনুৎসাহ ও দাসত্বের প্রতি বিষম আগ্রহৃতা 
হইত না; কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও সম্বন্ধ সংক্রান্ত প্রণয়ের ক্রমশঃ অগ্াব ওক্্রী- 
জাতিতে মমতার অপ্রতুল হইত না; গুরুতর হ্বখ ভোগের লালসা 
ূর্ধ্যাপেক্ষা পরিবদ্ধিত হইয়া সর্ধবদাই অর্থাভাব হইত না। কোথায় বঙ্গদেশের 
মধ, কোথায় উন্নতি? শুনিয়াছি বঙ্গ এতদূর ছঃখের স্থান হইয়াছে যে, 
অ্রিংশত বংসর বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ করিতে না করিতে লোক লীণ জীর্ণ ও সংসারের 
বিষ্ন বিপভিতে বিপন্ন হইয়া মৃত্যু প্রার্থনা করে? উল্লাসের আনন্দের চিহ্ন 
আধুনিক বঙ্গীয়লৌকের মুখমণ্ুলে দেখা যায় না। তাহাদের সর্বদাই 
নিরানঙ্থ, সর্ধরদাই কুন্ধচিত্। 
কোথায় বঙ্গের গুণগৌরর বঙ্গের যশঃ সৌরুভ বিবরণ গুনিয়া হৃদয় প্রফুজ 
হইবে, কোথায় আজ তাহার সত্তানগণের দাসত্বকার্ধয, নীচত্ব স্বীকার, হেয় 
অনুকরণ কার্ধেয প্রবৃত্তি, তাহাদিগের দেহ, শক্তি, আয়ু, শ্বজন ত্বজাতির প্রাতি 
প্রকৃত প্রণয়ের হাস ইত্যাদির পরিচয় পাইয়া এমন চিত্তরবিনোদন স্বুরলোকের 
উদ্ভানেও আমার বিপুল মনস্তাঁপ উদয় হইল তাহাদিগের শরীরে আর্ধাজাতির 
রুধিয় সত্ব কৃতজ্ঞতা স্বীকার পিতৃ মাত ভক্তি স্বদেশ জ্বজনের প্রতি কি 
প্রকারে ওদান্ত ছ্সিল, হে বিশ্বেশ্বর ! সকলই তোমার ইচ্ছ, যেমন তুমি 
আমাকে অন্ধ কয়েকজন পরম গ্রীতিভাজন ব্যক্তির আত্মার সহিত সন্দর্শন 
কবাইয়। চিথ্ব পরিতৃপ্ত করিলে, সেইরূপ যস্ধপি আমি ইহাদিগের নিকট 
বাস্তবিক বঙ্গের উন্নতির পরিচয় পাইতাম, তাহা হইলে আমার আনন্দের 
পরিসীমা! থাকিত ন।, ভামৃশ আনঙ্দের অধিকারী হইব, আমার এমন . সৌভাগ্য 
নাছে। হে পরমাত্মা! একবার তোমার 1৮৫/ করুধাপুর্ণ দৃষ্টি অনাধিনী 
বঙ্গভূমির প্রতি নিক্ষেপ কর, আমরা ঠাহাকে অপ্রমত সরল হৃধীর ক্ুসম্তান- 
বৃদ্দে পরিবেষ্টিতা, তাহাকে সেই প্রৌডাবস্থার বিমল বেশবিসতাসে বিডৃষিতা 
দেখিয়া পরমানন্দ-নীরে নিমগ্ন হই। 
£পর ভ্বিতীয় অধিবেশনের দিন স্থির ও পরস্পর উপযুক্ত সদ!লাপ 
ই লোকের সভা ভঙ্গ হইল । /৮ 
55. 98. 3, 


জ্ছব্রলোকে বঙ্গের পত্রিচয় 


দ্বিতীয় খণ্ড 


বিজ্ঞাপন 


এক্ষণে বঙগসমাছে যে সকল অনুচিত রীতি পদ্ধতি প্রবেশ করিয়াছে; 
'তাছার কিয়দংশ প্রথম গড প্রকাশ করার সারদর্শী বিজ্ঞগণ যথেষ্ট অনরাগের 
সহিত ত|হা পাঠ করিয়া বলেন, “মধ্যে মধ্যে রূপ পুস্তক প্রণয়ন করিয়া 
বঙ্গীয় বিপথস্থ জনগণের অন্থৃচিত রীতি পদ্ধতি নিবারণের যত্ব কর! 
উচিত" লগুন নগরের বিখ্যাত লেখকেরা সমাজ সম্বন্ধে এরূপ বহ- 
সংখ)ক পুস্তক লিখিয়৷ সমাজের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন । অনেক 
ব্যক্তির অনুচিত রীতি পদ্ধতি দুরে প্রস্থান করিযাছে। আমারদিগের 
দেশে এরূপ পুস্তক উপকারী হইবে আশা করিয়া এই দ্বিতীয় থণ্ডেও সমস্ত 
স্বরূপ বিবরণ প্রকাশ, ও হ্চারু গছ পদ্য লেখক মহাজ্বাগণকে যথাযোগ্য 
প্রশংসা করিতে ক্রটি করি নাই, তাহাতে ভীাহ।দিগের উৎসাহ বর্ধন হইতে 
পারে। বাহুর! স্বরূপ বর্ণনাতেও বিরক্ত হয়েন, তাহা দগের নিকট অনুনয় 
বিনয় পূর্বক এই গ্রন্থের আখ্যা পত্রে উদ্ধৃত মহাজন বাক্যসহকারে ক্ষমা 
প্রার্থদা করিতেছি। “হিতকারী বচন সাধু বা অসাধু হউক তাহ ক্ষমার 
যোগা, যে হেতু হিতকারী অথচ মনোহারী বচন ছুর্লত 1১ 
মছে।দয়গণ আরো এই মনে করিয়া লেখকের অপরাধ মার্জন! করিবেন 
যে আমি বিদেশীয় ব্যক্তি নহি, তাহারা ষে বঙ্গমাঙ্ার সন্তান আমিও 
ভাহারই সন্তান । তভাহারদিগের ভাতা, জরাতাগণের অনুচিত রীতি পদ্ধতির 
বিরুদ্ধে আমি লেখনী ধা৫ণ করিয়াছি, সেই হেতু যেন তাহারা! আমার প্রতি 
অসম্ভতোষ ও অন্নেহ প্রকাশ না করেন, আমি তাহারদিগের অত্যাজ্য বসত ও 
তাহারদিগের নিকট অশেষ বিধ প্রশ্রয় পাইবার অধিকারী । 


দেবলোক 
দ্বিততীয়-সভা ধিবেশন 

অন্ধ শারদীয় পূর্ণচন্দরের র্গতবর্ণ বিমল জ্যোতিঃ, প্রিকোর স্বরণ়-উদ্ভান 
আনন্দময় করিল। উপবনের পীধুষবাহিনশী কল্লৌপিনীতে হংসমালা শোভমান 
হইল । তরুপল্পবের সঞ্চালন শব্দ, পন্খগণের মধুর-কণ্ঠ-স্বর, -শ্রবণেজজিয় 
পরিতৃপ্ত করিল। স্বর্গবাসিনী হ্ুম্দ্গী কামিনীদিগের চরণালঙ্কারধবণি, 
ত্রিতস্্রীবীণাবাদনশক, হরলোকস্থ সভাীনজনের চিত্ত হরণ করিপ। এই সময়ে 
প্রিঙ্স, বুমণীয়-পরিচ্ছদদে পরিশোভিত হইয়া, কল্প-বৃক্ষ-তলস্থিত পর্য্যক্কে 
উপবেশন করিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে সভ্যগণ সকলেই সমাগত হইয়া, 
তৃষ্জাতুর যেমন ব/গ্রভাবে জলধার৷ প্রতীক্ষা করিতে থাকে, প্রবাসীর /১/ 
গৃহাগমনের সম্বাদ পাইয়া! যেমন তাহার পুল্র কলত্র পথ নিরীক্ষণ করিয়া 
থাকে, সেইরূপ তাহারা আঁনন্দচন্দ্র বেদাত্তবাগীশ ও বাবু ঈশ্বরচন্্র নন্দীর 
আত্মার স্বর্গারোহণ সংবাদে পরমাহলাদিত হইয়া সন্দর্শনার্থে অতিমাত্র ব্যগ্র 
হইতে লাগিলেন। ইহ।প্িগের উভয়ের আত্মা) দেহ পিঞ্জর পরিত্যাগ 
পূর্বক স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ-মৃন্তিময়ী শক্তির রসমাধুরী উপভোগ করিতে করিতে 
ত্বর্পথে আগমন কালে প্রিন্সের হ্দয়-রঞজন উপবনের উজ্জ্বল প্রভা দুর হইতে 
দেখিতে পাইলেন । যেমন সাবিক মহাপুখষেরা দূর হইতে দেবমন্দিরের 
ধ্বজপট দেখিয়া প্রসুল্প হয়েন, ইঞার[ও সেইরপ হইলেন। শ্রান্তি দূর হইলে, 
এই উভদ্ন মহাস্মা, ভবশঙ্কর বিছ্যরত্ব, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, বাবু রামগোপাল 
ঘোষ, জগ্ভিস দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতির আম্মার অন্থরোধে, বঙ্গভূমির আধুনিক 
ঘটন। সম্বন্ধে এইক্প বলিতে লাগিলেন । 


সম্বাদততর 


আনন্দচজ্র বেদান্তবাগীশ ও বাবু ঈশ্বরচত্ত্র নন্দী দণ্ডায়মান হইয়া প্রিক্সকে 
সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, মহাঝ্মন্‌ | অধুনা পূর্বকালের ভায় জাতীয় 
ও অতিথিকে সময়ে সময়ে আহ্বান করিয়া আহা- /২/ বাদি করাইবার প্রথ। 
ক্রমে বিলুপ্ত হইয়াছে । আতিথ্য কাহাকে বলে তাহা অনেকেই অবগত নছেন। 
পূর্বে আতিথ্য এত প্রবল ছিল যে, পল্লীতে কোন অতিথির আগমন হইলে, 
প্রতিবাসীরা সকলে একত্র হুইয়! তাহাকে কে নিজ নিবঠসে লইয়া যাইবেন এ 
নিমিত্ত পরস্পর দ্বন্্ কলহ করিতেন । এক্ষণে কেহ কোন স্থানে অতিথি হয় নাঃ 
যগ্তপি কাহাকেও অগত্যা অতিধি হইতে হয়, প্রতিবাসীর! তাহাকে দেখিয়া 
কেহ দ্বার রুদ্ধ করেন, কেহ বা তাহার দৃষ্টি পথ হইতে অস্ত্থিত হয়েন । অনেক 
সন্তরান্ত সম্পত্তিশালী ব্যক্তি মুষ্টি ভিক্ষা! প্রদানে কাতর হয়েন। ভিক্ষুকের প্রতি 
কুপিত হুইন্বা বলেন "তোর! গিয়া পরিশ্রম করিয়া দিনপাত কর্‌”; তাহা-দিগকে 
থে পরিশ্রম করাইয়া আহারাদি দিবার লোক নাই ভাহার] জানিয়াও জানেন 
ন]। কোঁন কোন তর্কবাণীশ বলেন পরমেশ্বর ভিক্ষুকদিগকে ক্লেশ দিতে ইচ্ছা! 
করিয়াছেন আমর1 জগদীশবরের সেই ইচ্ছার বিপরিত কার্য কি কারণ অবলগ্বন 
করিব। কেছ কেহ বলেন ইংরাজের] ভিক্ষা দেন না আমরা কেন দিব? কিন্তু 
ইংরাজেরা যে চেরিটেবিল সোসাইটাতে (দাতব্যশালায় ) বিপুল ধন দান করিয়া 
ভিক্ষুকদিগকে চিরদিন ভিক্ষা দিবার উপাক্ধ করিয়া বাঁখিয়াছেন বঙ্গবাসীরা 
তাছা কিছু করেন নাই তাহারা হঠাৎ বলিয়া উঠেন ইংরাজেরা ভিক্ষা দেন না 
আমরা কেন দিব? ইত্যাদি নাঁনা কার্ধ্য দ্বারা আধুনিক বঙ্গবাসীরা এক প্রকার 
ধর্ম কর্ম বিবঞ্জিত হইতেছেন ; তবে গবর্ণমেণ্ট ভাহাদিগের নিকট হইতে 
রোড.শেষ নামে যে কর বলপূর্ধ্বক গ্রহণ করিয়া তাহাতে ব্যক্তি সাধা- /৩/ রণের 
গমনাগমনের পথ প্রস্তত করিয়া দেন সেই অর্থে এ অর্থ সঞম্মীদিগের ইহ- 
কালের গমন হলভ ও পরকালের পুণ্যের পথ কিছু পরিসর হয়। রোড.শেষ 
নামক কর গ্রহণের জন্ত গবর্ণমেণ্টকে অনেকে নিন্দা করেন, আমরা তাহাতে নিন্দা 
না করিয়া প্রশংসা করি, যেহেতু অনেক মৃদ ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্বক শক্তি সত্বে লোকের 
কোন উপকার করেন লা ; কিন্তু এ কর সম্বন্ধে ভাহাদিগের অর্থ দ্বারা গবর্ণমেন্ট 
কর্তৃক পথ প্রন্্রত হই সাধারণের যে উপকার দর্শে ইহাতে ঠাহার্দিগের অর্থের 
সার্থকতা হয়। লোকে আতিথ্য বঞ্জিত হইয়াছে ও তিক্ষুককে তিক্ষ। দেন না 


ঈ 


ইত্যাদি নিষ্ুরাচারের কথা শুনিয়া হুঃখে করুণ শ্বতাঁব প্রিক্ষের দরদরিত অশ্রু 
ধারা নিপতিত হইতে লাগিল । হইবেইত তাহার সন্দেহ কি, কেন ন! মানবর্ধেছ 
ধারণ কালে তিনি ছুঃখীর ছুঃখ নিবারণার্থ ডিষট্রান্ট চেরিটেবিল সোসাইটাতে 
এক লক্ষ টাকা সমর্পণ করিয়াছিলেন । 

এক্সণকার মহাশয়ের অনেকেই পীড়াদায়ঞ খাছ্যবস্ত ব্যবহার করেন ; এবং 
প্রান আপনাকে সর্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান মনে করেন । ইহারা, শ্রীজাতিকে 
স্বাধীনত। প্রদানে একান্ত প্রোংসাহী, প্রাপ্তযৌবন। না হইলে কন্তাগণের বিবাছ- 
দানে ইচ্ছুক নহেন। কামিনীগণকে প্রকাশ্যস্কানে লইয়া পরিভ্রমণ করাই 
ইঙ্াঙ্গিগের প্রিয় প্রধানতম কার্ধ 7 এই প্রিয়কার্ধ্য সম্বন্ধে একটা আখ্যায়িক1। 
আপনাদিগকে অবগত করাইতেছি শ্রবণ করুন । উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে কোন 
বঙ্গদেশীয় যুবক বাবু, দ্বিতীয় শ্রেণীর রেলওয়ে শকটে সস্ত্রীক কলিকাতাভিমুখে 
/৪| আসিতেছিলেন। প্রথমে ত শকটে একজন ভদ্র ইংরাজ ছিল কিছু পথ 
আসিতে আসিতে কোন ্টেসন হইতে এক দর্বত ইংরাজ উদ্লিখিত শকটে 
আরোহণ করিয়া বাবুর সহধন্মিণীর সহিত নানা প্রকার ধৃষ্টতা করিতে লাগিল । 
ভদ্র ইংরাঁজ, বু কৌশলে তাদৃশ ধৃষ্টতা নিবারণ করিয়। ছুর্বত ইংরাজকে এক 
ষ্টেসনে, শ্রকট হইতে বাহির কবিয়! দিলেন । ভদ্র ইংরাজ ভুগলি সনে 
শকট হইতে অবতরণ কালে এ বাবুর উভয় কর্ণ সবলে মর্দন করিলেন এবং 
গমন কালে বলিলেন, “0256752 1226156) ৮011 10051 110 %212011৩ 
60 80001700915 5001 ছা16 111 1211109 08018766 0116115০0৪1 
০০020096510 00081, 60 0:0660৮ 1361, (নির্ধোধ বঙ্গ 1সী) ষতঙ্গিন 
তোমর] স্ব-বলে স্ত্রী রক্ষা করিতে সক্ষম নাহুইবে ততদিন এরূপ অবস্থায় 
গমনাগমন করিও না)। 

এক্ষণকার লোকের পিতামাতার প্রতি ভক্তির, প্রতিবাসী ও জ্ঞাতি 
জনগণের গ্রাতি প্রীতি ও নেহের হাঁস হইয়াছে । কুকুর সহবাসে, তাহার 
প্রতিপালন ও দাসত্ব কার্ধ7ার্থে অনেকেরই প্রবৃত্তি বলবতী হইয়াছে। 
পরুমার্থতত্ধে ইদানীস্তন লোকের শ্রদ্ধার ব্যতিক্রেম হইয়াছে । অনেকেই 
জাতিভেদের বিদ্বেষী; ইহারা স্বজাতির স্বরূপ বিবরণ না জানিয়! ভিন্ন জাতির 
নিকট, তাহার নিন্দাবাদ করেন । ম্বজাতির ধর্শ রক্ষা অবহেলা করিয়া কায 
করেন । হিন্দু-সামাজিক কার্য্যের কর্তব্যাকর্তব্য বিধান হেতু, ইংঝাজ-সিদ্ধাত্তের 
'্নুগত হয়েন । 'দেশাচার, কুলাচার প্রায় আর কেহই গ্রাহ করেন না।1৫1 


৮ 


পির্মাতৃ-শ্রাঙ্ধ করিয়। ধর্্শান্ত্রে অত মান্ত করা, যদিও এক্ষণকার ব)জিবর্গের 
পক্ষে অযেঠক্তিক কার্ধ্য জ্ঞান হয়, তথাপি তন্দার? পিতামাতার প্রতি যে কৃতজ্ঞত। 
স্বীকার করা হয়, তাহ? অনেক আবুনিক মহাশয়দিগের ধারপাতেই আইসে না। 

ইদ্দানীং স্ত্রী-জাতিকে অনুচিত-প্রশ্রয়-প্রদান করা তাহাদিগের পরমব্রত, 
পূর্বকালের ভা কেহ আকত্ষিক এশ্ব্যশালী হুইতে পারেন না। এক্ষণে 
পূর্বাবৎ পরস্পরের মধ্যে পরম-পবিব্র-বন্ধতা নাই । কেহ কাহাকে উচ্চপদস্থ 
করিতে ঘত্ববান হুয়েশ না। 

বিলাতীয় মহাশয়েরা, পূর্বে বঙ্গবাসীগণের প্রতি যেরূপ সদয় ছিলেন, এক্ষণে 
সেরূপ নাই। 

যুবারা, প্রাচীনদিগের নিন্টট ওদ্বত্য প্রকাশ করিতে লজ্জা! বে|ধ করেন 
না। 

এক্ষনে অনেক বঙ্গীয় যুব, যেমন ইংরাঞদিগের নিকট বিগ্া লাভ করিতে- 
দেন তেমনই তত সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগেরন্তায় অহংকারিতা, নিল জ্জঞতা, অযমতা, 
রূঢ়তা, পান দোধিতা, বিলক্ষণ রূপে শিক্ষা পাইতেছেন। ধাহারা এইরূপ 
শিক্ষা পাইতেছেন? পশ্চিম দেশীয় হিন্দুরা, তাহাদিগকে নিতান্ত অশ্রদ্ধ৷ করেন। 
ইংরাঞ্ ভাবাপন্ন বাঙ্গালি মহাশয়দিগের এত নীচ প্রবৃতি হইয়াছে যে তাহা 
দর্শন করিলে ভাহাদিগকে আধ্য-বংশোঞ্ব পৃজনীয় বলিয়া গণনা কর1 যায় 
না। হান! যে জাতির রীতি, নীতি, কার্য্য কলাপ দেখিয়া, সর্ব দেশের লোক, 
তদন্থকরণে বাগ্র হইতেন, এক্ষণে /৬/ তাহারা ভিন্ন দেশীয় রীতি নীতি ক্রিয়। 
কলাপ অবলম্বন করিতে বাগ্র! 

ধাহাদিগের মন ক্ষুদ্র, কিছুমাত্র প্রশস্ত হয় নাই তাহাঙ্গিগের আয় বৃদ্ধি 
হইলে অনর্থক আপনাদিগকে প্রধান মনে করেন। মনের ভাব বাহার 
প্রশস্ত ও পবিত্র নছে, অতিরিক্ত ধনাধিকারী হইলেও কেহ তাহাকে প্রধান 
মধ্যে পরিগণিত করেন না । কিন্তু এক্ষণে অনেকে ক্ষুত্র মনা হইয়! ধনবলে 
আপনাদিগকে প্রধান ভাবিয়া হান্যাম্পদ হয়েন। 

পূর্বে শষ্যা হইতে উঠবার সময় বঙ্গবাসীদিগের আবাল বৃদ্ধ বনিতা 
সকলেই তক্তিভাবে উশ্বরের নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতেন। এক্ষণে 
বিপৎপাত হইলেও প্রায় কেহ ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করেন ন1। 

পূর্বে ইউরোপীয় কর্ণচারী বশিক ও অন্যবিধ সাহেবের! বঞ্জদেশে আসিয়া 
বঙ্গবালীর লহিত বুক্তি পরামর্শ ও ভাহাদিগের সাহায্য লইয়া নি নি কার্ধ্য 


৯৯ 


নির্বাহ করিতেন, সেই হেতু তাহারা যথেষ্ট সন্মান, স্বখ্যাতি ও সম্পত্তি লাভ 
করিয়া শ্বদেশে প্রতিগমন করিতেন । এক্ষণকার ইউরোপীয় সাহেবের 
বঙ্গে আয় বঙ্গবাসীর পরামর্শ ও সাহাযয গ্রহণের পরিবর্তে ইউরোপীঘদিগের 
সহিত কার্ধ্য নির্ধ্যাহ করিিয়। যাবজ্জীবন বঙ্গে বাস করত বঙ্গের লবিশ্ষে জানিতে 
সক্ষম হয়েন না । এই হেতু ভাহার! অনেকেই থে অপমান ও অধখ্যাতি 
লাভের সহিত ধনক্ষয় করিয়া স্ব স্বস্থানে গ্রস্থান করেন। 

কলিকাতায় মেও হসপিটল (চিকিৎসা-বাস ), ক্যাম্বেল 1৭1 চিকিৎসা 
বিদ্যালয়, ইত্ডিয়ান নিগ্‌, ইত্ডিয়ান ফ্যাসোসিরেসন, সাহে্স যু)াসোসিষেসন্, 
আলবার্ট হ'ল প্রভৃতি নানা বিষয় আন্দোলনের স্থান, সম্প্রতি সংস্থাপিত 
হইয়াছে । 

এই বৎসর রাজ্ঞী ভিক্টোবিয়ার জোষ্ঠ পুত্র, ভারত দর্শন ও ভ্রমণার্থে 
আগমন করিয়াছিলেন । তাহার আগমনোপলক্ষে অপরিমেযর মুদ্রা 
অগ্মি শিখায় বিনউ হইয়াছে । হিন্দুকুল স্ত্রীদিগকে তাহার নেএপথে আনিয়া 
এক মহাপুরুষ আপন মাহাত্ম্য দিগ্দেশে বিশ্িগ্ত করিয়াছেন ।৯ রাজপুজের 
আগমনে কলিকাতা নগরী রাজা, নবাব, রাজী, ভূস্বামী এবং বৈভবশালণ 
বণিকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল । গত থ.ঃ ১৮৭৫ সালের ২৩শে ডিসেম্বরে প্রিচ্সের 
নগর প্রদক্ষিণ রভ্নীতে রাজপথের আলোক মালা যামিনীকে এরূপ 
ওজ্জল্যশালিনী করিয়াছিল যে তাহার সহিত দিবসের কিছুমাত্র প্রভেদ 
ছিল না। 

প্রিন্স, কলিকাতাঁর বিশ্ববিদ্তালয় হইতে ভি এল উপাধি পাইয়াছেন। 
সেই সময় বাবু রাঁজেন্ত্রলাল মিত্র ও রেবারেণু কুষ্মাহন বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত 
উপাধি লাভ করিয়াছেন। ভট্রমোক্ষমূলর মিত্রবাবুর উড়িষ্যার পুরাবৃত্ত পাঠে 
চমৎকৃত হইয়! ভূয়সী প্রশংসা করিয়া 'ছন । 

জিরাটে পশু সংগ্রহের এক উদ্যান২ প্রস্তুত হইতেছে । বদ্ধিষুট লোকেরা, 
উহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছেন । লর্ড নর্থক্রক কর্তৃক আলেখ্য ও নানাবিধ শিল্প 
কার্য্যের আদর্শ প্রদর্শনার্থে এক শিল্পশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । উত্তর 
পাড়া গ্রামে ভূত্বামী জয়রুষণ মুখোপাধ্যায় যে পুশ্তকালয় সংস্থাপন কতিয়াছেন, 

১ জগনানন্দ মুখোপাধ্যায় 

্‌ আলিপুরের চিড়িয়াখানা (2০০1081051 £৪10509 )1 প্রিঙ্গ, অফ ওয়েলস কঠুক 
১লা জাগুয়ারি ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে চিড়িয়াখানার দ্বায়োদঘাটন হয় । 


৮৯ 


/৮| তথায় যেরূপ বহুসংখ্যক পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, হা কোন 
মহাশয়ের গ্রস্থালয়ে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। 

পূর্ষ্ গবর্ণমে্ট কালেক্টুরীতে সামান্য বেতনতৃক্‌ কর্মচারীরা, যে কোষা- 
ধ্যক্ষের কাধ্য নির্ধবাহ করিতেন, এক্ষণে সেই কার্য্য নির্বাহার্থ ডেপুটী কালেক্টর 
মহাশয়ের] নিযুক্ত হইয়াছেন | 

এক্ষণকার বিচারপতি ও ভূশ্বামীরা অনেকে এতদূর অমাচ্ছন্ যে 
তীছাদিগের বিচারাপয়ের কিম্বা! ভূম্যধিকারের সহিত ঘষে যে ভদ্রজনের কোন 
সংতব না থাকে তাহাদিগের সহিত তাহার বিচারপতিত্ব ও ভূম্যধিকারিত্ব 
প্রকাশ করিতে সম্কুচিত বা লঙ্জিত হয়েন না। 

আর এক অদ্ভুত বিবরণ শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইবেন রাজ! রাধাকান্তদেব 
বাহাছুর সংস্কৃত শাস্ত্রে যেরূপ পারদর্শী ছিলেন তাহ! প্রায় কাহারও অবিদিত 
নাই। কলিকাতার কোন হুল স্তস্ত বিশিষ্ট প্রধান বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের 
প্রতি অনেক কারণ বশতঃ দেব বাহাছবের শ্রদ্ধা না থাকাতে এক্ষণে সেই 
মহামতি শিক্ষকগণ গুচার করিয়। দিয়াছেন যে রাজা রাধাকান্তদেবের হিন্দু- 
শাস্ত্রে সামান্য জান ছিল । 

উক্ত শিক্ষক মহাশয়গণের ছাত্র ও অনুগত জনের] এ প্রচারকে সত্যঙ্ঞান 
করিয়া কথাপগ্রসঙ্গে সর্বদাই বলিয়া থাকেন “রাধাকান্তদেব শাস্ত্রের কি 
জানিতেন? তিনি একজন সামান্য শান্ত্রবযবসায়ীর অন্ুব্ূপ ছিলেন ন11” 
হায়! মৃঢ়দিগের কি ভয়ঙ্কর প্রলাপ !!1৯/ 

পূর্বে প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য মহাশয়ের] কেহ কেহ কন্সিকাতার 
বাণিজ্য কার্যালয়ের কর্শ্চারী হইতেন। কিন্তু অধুনা প্রায় বিশ্ববি্ভালয়ের 
পরীক্ষোতভীর্ণ কোন ব্যক্তি বাণিজ্য কার্যালয়ের কর্মচারী হইতে প্রার্থনা] করেন 
না। যেহেতু ভাহারা নিশ্চিত জানেন, যে বিলাতীয় বণিকের! প্রায় সকলেই 
বিদ্াশুন্ত ও তাহারা ধনগর্ধে কোন কৃতবিদ্ত লোকের গুণের বিচার অথবা 
সম্মান করেন না। বিলাতীয় অর্ধশিক্ষিত সাহেবেরা ও কলিকাতার ভবংটন 
ও সেপ্টজেবিয়বু কালেজ বিনেতোলেন্ট ইনষ্িটিউসন্‌ ও লা মার্টিনিক়র স্কুলের 
সামান্তক্ূপ শিক্ষিত দেশজ সাছেবেরা, বাশিজ) কাধ্যালয়ের প্রধান প্রধান 
কার্ধ্য নির্বাহের ভার পান। তীাহছাদিগের অধীনত্ব শ্বীকার করিতে হয় 
ইত্যাধি কারণে বিশ্ববিদ্ভালয্বের উত্তীর্ণ কোন ব্যক্তির বাণিক্জ) কার্ধ্যালয়ের দিকে 
যাইতে প্রবৃত্তি হয় না। 


৯৮১ 
নবাব গশিমিঞা চাকানগরে শ্বচ্ছ-জল-প্রদা্ধিনী লৌহ প্রণালী-নির্্মাপের 
সমস্ত ব্যয় অর্থাৎ লক্ষাধিক মুদ্রা নিজ কোষ হইতে অকাতরে দান করিয়াছেন । 
ইহাতে তাহার কীন্ভি চিরম্মরণীয়া হইবে তাহার সঙ্দেছ নাই। 
বন্গবাসীদিগের অপ্রতিহত ঘত্ব, গবর্থমেন্টের দয়া ও অনুগ্রহ আকর্ষণ 
করাতে, স্ত্রীবধাপরাধে দ্বীপাস্তরিত নবীনচন্ত্র বঙ্গোোপাধ্যায়১ নিষ্কৃতি লাভ 
করিয়াছেন । 
চট্টগ্রামের মিউনিসিপাল কমিটার চ্যাত্নার্মযান মাজিষ্রেট, কাকুডি সাহেব২, 
তদ্দেশীয় মান্যতম মিউনিসিপাল কমিসনর বাবু /১০/ লালটাদ চৌধুরীর প্রতি 
অতি জঘন্ত আচরণ করিয়া সর্বসাধারণের ঘুণাম্পদ হইয়াছেন । 
কালভীন ঘাটের সম্মুখে রয়াল ইঞ্জিনিয়ার হারিসন সাহেবের অনবধানতায় 
বারুদাধারে অগ্রিসংযোগ হইয়! শ্বয়ং ইঞ্জিনিয়ার বিশ পচিশ জন বাক্তির সহিত 
দ্ধ ও শতধা হইয়া লোকান্তবিত হইয়াছেন । 
ছুর্গোৎসবোপলক্ষে চার্িদিনের অধিক কার্য্যালয় রুদ্ধ না থাকে, এই 
প্রার্থনায় কলিকাতাস্থ ইংরাজ বণিকেরা, গবর্ণমেণ্টে আবেদন পত্র প্রঙ্গান 
করেন; কিন্তু বঙ্গবাসীদগের প্রিবর সর্‌ রিচার্ড টেম্পল সাহেব সে প্রার্থনার 
অনুমোদন না! করাতে আবেদনকারীর] নি ঠান্ত লজ্জিত হইয়াছেন । 
লর্ড সেলিস্বরি, উপযুক্ত বঙ্কবাসী লোককে, ছিলার জঙক্জ ও মাজিষ্রেটের 
পদে নিযুক্ত করিতে যত্ভবান হইয়াছেন শুনিয়া ইংরাজ মহাপুরুষেরা এরপ 
অসন্তোষ স্চক চীৎকার ও আন্কালন করিক্েছেন যে দেখিলে অনুভব হইতে 
থাকে যেন মেষশালায় অগ্র/ৎপাত হওয়াতে মেষগণ চকিত হইয়া উচ্চৈঃস্থরে 
স্বজাতীয় শব্দের সহিত চতুদ্দিকে ভয়ানক কোঙ্গাহল উৎপন্ন করিহেছে। 
বঙ্গবাসীদিগের সহিত গ্রণয় সংস্তাপন না করিলে রাঁজপুরুষদিগের বঙ্গদেশে 
কোন কার্ধ।ই হবশৃঙ্খল! পূর্ধবক নির্বাহ হইতে পারে না। বিচম্ষপ সর্‌ রিচার্ড 
টেম্পল তাহার লক্ষণ বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারিয়া প্রণয় সংস্থাপন জন্য 
সর্বদাই প্রধান প্রধান বঞগবাসীদিগের নিবাসে গমনাগমন করিতেছেন । 
সাহার কার্যের বিশেষ সুখ্যাতি হইবে তাহার আব সন্দেহ নাই | 1১১/ 
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খ্রনর়েষল বাবু দিগন্বর মিত্র সি এস্‌ আই, গতবর্ষে১ উচ্চতম আদালতের 
সেরিফ হইয়া ছিলেন। ইতিপূর্বে বঙ্গদেশের কেহ কোনকা'লে উক্ত পদ্াতিবিক্ত 
হয়েন নাই । 

কাশিমবাজারবাসন শ্রীমতী মহারাণী স্থযয়ীর দয়া দাক্ষিণ্য ও অপর্ধ্যাণ্ 
দান, দিন দিন তাহার বশ, পুণ্য, হখ্যাতি, ও রাজদত সন্মান জগদিখ্যাত 
করিতেছে । পুটীয়ার রাণী শরংহবন্দরীর দান ধর্মও অসাধারণ সকলেই 
স্বীকার করেন। 

প্রিন্স আলবর্টের ভারত ভ্রমণ উপলক্ষে তাহাকে দর্শনার্থে পশ্চিমাঞ্চল 
হইতে কপিকাতা রাজধানীতে যে যে রাজ্যাধিপতি ও নবাবের গুভাগমন 
হইয়াছিল তাহারা কেবল নিজ্ত নিজ বৈভব প্রদর্শনার্ণে বহুমূল্য বন্ত্রালঙ্কারে 
বিভৃষিত হইয়া ও বনৃতর সহচর ও দাসদালী সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। 
কলিকাতার লোক বাহাড়ঘরের স্বতিবাদক নহে । রাছ্ছোশ্বরের! যগ্ধপি দীন 
ছুঃখী প্রত)াশাপক্ন দিগকে কিছু আন্ুকূল) করিতে পারিতেন, তাহা হইলে 
ইঞ্াদিগের যশ-গৌরব প্রচার হইতে পারিত। ইহাদিগের মধো ইন্দোবা- 
ধিপতি হছলকার২ শিক্ষা বিষয়ে কিছু দান করিয়া প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন । 
অবশিষ্ট মহাশয়ের সে পক্ষে অতি বায়কুণ্ঠের ন্যায় কর্ম করিয়া প্রস্থাণ 
করিয়াছেন । বরঞ্চ টেরিটিবাঞ্জারে যে ভিক্ষোপন্জীবী চটপলাই ছিল সে ব্যক্তিও 
উপরি-উক্ত রাজ্যধিপতিদিগের অপেক্ষা দান শাপতায় চিরকীত্তি সংস্থাপন 
করিয়া গিয়াছে । 


সম্বাদাবলী শেষ হইলে প্রিন্স, পণ্ডিত বেদাস্তবাগীশ ও হৃশীল নম্দীকে 
উপবেশন ও বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলেন। পরে বাবু প্যারীচরণ 
সরকারের আত্মাকে সভভাস্থ দেখিয়া সম্বোধন করিয়া বলিলেন “বিগত সভাধি- 
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বেশনে বঞ্গের আধুনিক দাসত্ব দশবদ্ধে অমি যে সমস্ত বৃভান্ত অবগত হইয়াছি 
ভাহা অতীব বিচিত্র, ষম্্রতি আপনি বন্ের আধুনিক প্রতৃত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চং 
বিবরণ আপনার মধুময় বাকযাবলিতে প্রকাঁণ করিয়া আমার হৃদয় রঞ্জন করুন। 


প্রভূ 


প্যারীচরণ বাবু প্রিন্স, মহোদয়ের অভিলাষ পরিপূর্ণ হেতু এইরূপ কছিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন ;--মহাশয শ্রবণ করুন-বলিব কি বলিতে অতিশয়, দুঃখ উপস্থিত 
হয়! এক্ষণকার প্রভু মহাশয়েরা, অধীনের প্রতি প্রায় অনুকূল নহেন। তাহারা 
অনবরত তাহাদিগের প্রতি উগ্রভাব ধারণ করিয়া স্ব স্ব কার্ধ) সাধনে ব্যতিবাস্ত 
খাকেন। অধীনেরা, হখে কালযাপন কবে, তাহাদিগের অপ্রতুল না থাকে; 
পীড়িতাবস্থায় পরিশ্রম করিতে /১৩/ না হয়, প্রভৃদিগের এই নিয়ম ছিল। 
দয়াবৃত্তি তাহাদিগকে এরূপ গিয়মাবলম্বনে বাধ্য করিত। অধীন পরপোক 
গত হইলে তদীয় পুত্রকে কি তংপরিবারের কোন ব্যক্তিকে কার্ধা দিয়া প্রতুরা 
তাহার সংসার নির্বাহের উপার করিয়া দিতেন, আর সেরূপ নাই। এক্ষণে 
ষে ব্যক্তি স্বয়ং প্রভূকার্ধ্য নির্বাহ দ্বারা শরীর জীর্ণ করিয়াছে সে অশক্ত হইলে 
প্রভূ তাহাকে কার্ধাচ্ুত করেন + অথচ দিনপাতের কোন উপায় করিয়া দেন না। 
রী পুত্রের সহিত একর বাস করিয়া কার্ধাস্থলে হ্ুথে কালাতিপাত করিবে তদর্থে 
কলুটোলার কোন প্রভূ অধীনদিগকে নগরে অবস্থিতি জন্য গৃহ নির্মাণ ও গৃহ 
নির্মাণের উপযুক্ত ভূমিদান করিতেন, কি অপরিনীম দয়!র কার্য)!! কিন্ত 
ইদানীং কত লোক বৎসরের মধ্যে দুই তিন দিনের জন্ঠ, স্ত্রী পুল দর্শনাভিলাষে 
স্বদেশ গমনবশতঃ মহামতি প্রভুদিগের নিকটে কর্মমচ্যুত হইতেছেন। প্রভুরা। 
অধীনকে স্বাবর-সম্পত্ভি দান করিয়) তাহাকে ও তদীয় উত্তরাধিকা র্ীগণকে 
যাবজ্জীবন জন্য প্রতিপালন করিতেন । সে সকল বিবরণ এক্ষণে উপন্ভাসের 
সায় হইয়া উঠিয়াছে। অধীন হৃথে আছে শুনিলে প্রভুর আহলাদে পরিপূর্ণ 
হইতেন, কিন্তু আধুনিক বিচিত্র প্রভুর] উহা শুনিলে বিমর্ষ হইয়া মনে করেন 
আমার সর্বনাশ করিয়া এই রূপ অবস্থায় আছে । . ক্রিয়া-কলাপ উপলক্ষে 
অধীন ব্যক্তি, জনগণকে উংকৃষ্ট্পে ভোজন করায় সে জন্য প্রভূর বিশেষ 
আকিঞ্চন দেখা যাইত এবং তৎকার্ধ্য দ্ুপ্রতিল জন্য তিনি অর্থের সাহায্য 
ঝরিতেন। এক্ষণে সেরূপ সাহায্য /১৪/ দেখা যায় না। অধীন 
সপরিবারে পরিফ্ার পরিচ্ছন্ন বসদাভরণে বিভৃষিত না থাকিলে প্রত ক্ষুব্ধ 
হইতেন, এক্ষণকার প্রভূরা অধীনের শোভা সৌন্দর্য্য দেখিলে অসন্তষ্ট হুইয়। 
মনে মনে কতই কল্পনার সষ্টি করেন। 

অধুনা বঙ্গবাসীরাও কর্মচারী নিধুক্ত করিবার পূর্বে তাহাকে পূর্ব প্রভূর 


৮ 


প্রশংসাপত্র দর্শাইতে কছেন। যে ব্যক্তি ছুরাচার প্রভুর কার্ধ্য করিয়াছে সে 
তাহা দেখাইতে পারে না, এমতস্থলে তাহাকে অযোগ্য ও অপ্রসিদ্ধ কর্মচারী 
মীমাংসা করিয়া নব্য প্রভূরা স্বকশিঘ বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকেন। বঙ্গদেশে 
ইংরাজী প্রথা প্রচলিত হইয়া এইরূপে কর্মচারী মনোনীত করিবার নিয়ম 
হইয়াছে । অধীন পীড়িত হইলে, পূর্বব প্রভুরা চিকিৎসক সঙ্গে লইয়া তাহার 
বাটাতে তত্বাবধান করিতে যাইতেন এবং সে ব্যক্তির যতদিন আরোগ্য লাভ 
না হইত ততদিনের নিমিত্ত চিকিৎসক ও পরিচারক শিষুক্ত করিয়া দিতেন । 

মহোদয় অবগত আছেন যে লানের পরে দীর্ঘ কেশ শু হইতে বিলম্ব 
হইত এবং শুফ না হইপে পীড়া জন্সিত সেই হেতু দয়ার সাগর বণিক ব্রা 
সাহেব দশম ঘটিকার পরিবর্তে তাহার কর্মচারী মুত মহাত্মা বিশ্বস্তর মল্লিককে 
কেশ শুষ্ক করিয়া দ্বাদশ ঘটিকার পরে কার্ধযালয়ে উপস্থিত হইতে আঙ্ষেশ 
করিয়া দিয়াছিলেন, এক্ষণে অধীন, প্রভুর কর্ম নির্বাহ করিয়া, কঠিন 
পীড়ায় পীড়িত হইলে ছাধুনিক প্রভূ মহাশয়েব! ভ্রক্ষেপ করেন না। মহোদয় ! 
বলিব কি-এক্ষণকার প্রতৃত্বের প্রপাপই বা কত? দেখিয়াছি একজন 
কর্পচারী, প্রতৃত্ব গরিমায় জালিপুরে উগ্র-/১৫/ মৃন্তি ধারণ করিয়া, কাধ্যস্থলে 
অনভখানের নায় উচ্চৈঃস্বরে চীংকার করিতেন । বিল ছিন্ন করিতেন, আর 
কোন কোন বিল দুরে নিক্ষেপ করত বিকটাকার মুখ ভঙ্গী প্রকাশ পূর্বক 
অঞ্জন! হৃদয় নম্দনের মনোহর বদনকে পরাতব করিয়া দিতেন। 

অধীন সাক্ষাৎ করিতে যাইলে অনেক সামান্ত-কর্ম্চারীরাও, ডাক্তার 
জ্যাকশন্‌ ও কৌন্সিলি ডয়েন, অথবা জজ পিককের স্ায় কাহারও সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার বা কথা কছিবার অবকাশ পান ন।। যদদি দৈবাৎ কাহারও 
ভাগ্যে সাক্ষাৎ লাভ ঘটে তথে প্র €ুই একটা বাকা প্রয়োগ করিয়াই কছেন 
"আমার সময় অতি অল্প আয বিরক্ত করি” না-স্বস্থানে প্রস্থান কর।”? 
ধন্তরে প্রভৃত্ব ! তোর পদে নমস্কার ! এক্ষণে প্রভূরা যে পরিমাণে অধীন" 
দিগের উপকার করেন তদপেক্ষা শতগুণ দন্ত করিয়া থাকেন । প্রতূরা 
প্রভৃত্ব করিলে কথঞ্চিং শোভা পাইলেও পাইতে পারে, কিন্ত তাহাদিগের 
প্রভৃত্ব-প্রিয় অধীনেরা অপর-অধীন কর্মচারীর উপর এন্সপ অসহ ও 
অসঙ্গত প্রভূত্ব প্রদর্শন করেন যে তাহা কাহারও সহ হইবার নছে। প্রদ্ুরা 
অনেকে এমন নিলঞ্জ যে অধীনের প্রতি পক্ষপাতের কাধ্য ও নিুর নি্দয়ের, 
ব্যবহার করিতে কিছুমাত্র সন্কুচিত হয়েন ন। ভীছাদিগের উচিত যে উৎকৃষ্ট 


১৪, 


কার্ধ্যবিধান করিয়া! অর্ধীন জনের তক্তিভাজন হয়েন। তাহা! অনেকে করেন 
না। এক্ষণকার প্রভু মাত্রেই প্রায় অধীনের দ্বণাম্পদ, ইহারা বেতন দিয় 
থাকেন এই প্রত্রয়ে অধীনের প্রতি সর্বদাই অহঙ্কারের সহিত অসন্ধযবহা!র 
করেন। অসময়ে অস্থস্থ অনাহারী /১৬/ অধীনকে ছুর্গম স্থানে প্রেরণ করিতে 
কিছুমাত্র দ্বেধ বোধ করেন ন|| 

বিলাীয় প্রতুরা অসঙ্গত-ভ্রতভাবাপন্ন | ইহাদিগের মন বুঝিয়া অতি 
্রুতুকার্ধ্য শির্ব্ধাহ করা কঠিন কর্্ম। পুরাতন রাম যাবার হনুমানের কখন 
কোন দিকে লম্ষ প্রদান করেন, তাহ! দর্শকদিগকে দেখাইতে আলোক 
সংস্কাপন কর! যেমন আলোকধারীর পক্ষে দুরূহ ব্যাপার, সেইরূপ দ্রুতবেশী 
গ্রভৃদিগের কার্ষোর অনুগামী হওয়], অধীনের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠে। 

পুর্বে প্রন্থুরা উচ্চ পদস্থ কর্প্মচারীদিগকে সামান্য কিগ্করের কার্ধয নির্ব্ধাহ 
করিতে অনুমতি করিতেন না। ষদ্দ কোন প্রধান কর্মচারী গুভূর সন্তোষ 
সাধনের নিমিভ সামান্য কিস্করের কার্ধ্য করিতে অগ্রসর হইতেন, প্রভূ তাহা 
দেখিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। আমরা অবগত আছি কোন স্থানে 
একবার এক প্রন ভূতাকে ডাকিঘ্বা কহেন “€রে- দর্পণ খান আন্‌” সে 
কিঝিৎ দুরে ছিল শুনিতে পায় নাই, একজন প্রধান কর্মচারী তাহা! শুনিতে 
পাইয়া দর্পণ হস্তে লইয্ব! প্রভূর সন্ুথে দণ্ডায়মান হইল । প্রভূ তাহা দেখিয়া 
কোপের বশীভূত হইয়া আর্ত লোচনে কহিলেন “তোমার নীচ প্রবৃতি 
দেখিয়া আমি তোমাকে কর্ম্মচাত করিলাম। তোমার দ্বার আমার কাধ্য 
চলিবে না। তুমি আমার সন্তোধার্থে সামান্ত ভূত্যের কাঁধ্য করিলে কেন? 
অতঃপর আমার অধীনস্থ কোন লোক তোমাকে মান্ত কিম্বা গ্রাঞ্ছ কবিবে 
না। তুমি অস্তই স্বস্থানে প্রস্থান কর ।”" 

এক্ষণকার প্রভৃদ্দিগের সে ভাব নাই। প্রধান কর্মচারী পর্যন্ত /১৭/ 
হনকার্ধয করিতে স্বীকার না পাইলে তাহার] তাহাদিগকে স্বস্থানে প্রস্থান 
করিতে আদেশ করেন । এই প্রভুর নিতান্ত সত্যবাদী কর্ম্মচারী চাহেন। 
কন্মচারীরা ভ্রম ক্রমে 'বা গল্পচ্ছঙ্গে মিখাযা কথা কহিলে তাহাদিগের প্রতি 
প্রচণ্ড কোপ-প্রকাশ করেন । কিন্ত বিচারালয়ে সেই প্রভৃদিগের কোন 
অভিযোগ উপস্থিত হইলে তাহার! কর্্মচারীদিগকে আস্ভোপাস্ত যিখ্যা 
সাক্ষা দিতে অহথরোধ করিয়! থাকেন । 

প্রডূত্বাতিমানীর1 অধধীনের সহিত স্পষ্টক্সপে কথা কছেন না। তাহাদিগের 


৮৭ 


অস্ফুট ভাষা অধীনকে অনুভবে বুঝিয়া লইতে হয়। -প্রধান প্রধান প্রভূবর্গের 
এখনই ধারণ|শক্তি ও এমনই স্মরণশক্তি ঘে ভাঙার পাঁচ সাত বৎসর রক্ষিত 
অধ্ধীনের নাম শ্মররণে রাখিতে পারেন না ও তাহাদিগের খণ 
দোষের নিত্বশণ করিতে মনোযোগী হয়ে না। অধিক কি সময়ে লময়ে 
অর্ধীনর্দিগকে চিনিতেও পারেন না । 

অধীনের নিতান্ত নির্ববোধ-- তাহাদিগের দৃঢ় সংস্কার বদ্ধমূল থাকে, ফলতঃ 
অধীন ব্যক্তি প্রভূ অপেক্ষা! শতগুণ উতকৃষ্ট-ইহ| অনেক গলে দেখা গিয়াছে। 
জাতি, বংশ, সদ্গুণ ইত্যাদি বিষয়ের গৌরব সব্ধত্রই বিদ্যমান আছে। কিন্ত 
প্রভৃদ্দিগের নিকটে অধীনের] সে গৌরবের অধিকারী হইতে পারে না। 
_. অধীনের সম্ছানের প্রতি এক্ষণকার প্রভৃদিগের প্রায় কিঞ্তাত দৃটি নাই। 
অধীন নিগুণ, অপদার্থ, হীনবংশজ1ত, হীনবুদ্ধ বলিয়া অনেক মহামতি 
প্রভুর ধারণা আছে। কি আক্ষেশের বিষয় বঙ্তবাপী অধীনেরা সত্যবাদী 
নহে। তাহার1/১৮| প্রভূর ধনক্ষয় করে ইতাকার সংস্কার ইংরার্জ-উপাসক 
বন্ধিষ্ণ বাবুরা, সাহেব প্রভুর্গিগকে জন্মাইয়া দেন। সে প্রতুরা, অধীনদিগের 
গুণের পরিচয় চাহছেন না। অধীন, নিগুণ হইলে হাশি নাই। (স উপাসনা- 
পরায়ণ হইলেই প্রভূর প্রিয়পাত্র ও অধিক বেতন পাইবার অধিকারী হইতে 
পারে । 

প্রভুত প্রকাশ করিবার হযোগ পাইলে এক্ষণে কেহই নিরম্ত থাকিতে 
পাবেন না। এমন কি অনেককে জ্যেষ্ঠ সহোদর, পিতৃব্য, পিতা প্রভৃতি 
গুরুজনের উপরে প্রস্ত্ব করিতে. দেখা যায়। নিরুপায় গুরুজনেরা কি 
করেন! উপযুক্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র ও আত্মন্দের সন্তোষ সাধনার্থে 
নি্নতলস্থ গৃহে, শকটের সম্মুখস্থ স্থানে উপবেশন করেন । কিছ্ছরের অভাবে 
বিপশি হইতে থাস্ দ্রব্য আনিতে বাধ্য হয়েন। লোকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা, 
ভ্রাতৃপুত্র ও নিজ পুত্রের জণ্ত সেই সকল হীন কার্ধ্য স্বীকা .করিতে দেখিয়া 
কিছু মনে করিবেন সেই জগ গুরুজ্জনেরা সর্বদাই পরিচয় দেন আমরা 
ন্নেছবশত ও বাঁংসল্যভাব প্রযুক্ত কনিষ্ঠ ভাতা ও পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্লের জঙ্য 
উক্ত কার্ধ্য না করিয়া স্থির থাকিতে পারি না। কিন্তু প্রভৃত্বের ভয়ে & সমস্ত 
কার্ধ) না করিলে তাহাদিগের নিন্তার নাই তাহা ভাহার। জন সমাজে ব্যক্ত 
করেন না, হৃতবাং তাহাদিগকে বুদ্ধিমান বল; উচিত। ১৯ 


পাঠক ও শ্রোতা 


প্যারীচরণ বাবু আধুনিক প্রভুদিগের ইতিবৃত সমাপ্ত করিলে, ছুর সভান্থ 
পবিত্র আম্মাদিগের অভিলাধানুলারে পরম পণ্ডিত চত্ত্রমোহন - পাঠক ও 
শ্রোতাদিগের সন্ধে এইনপ বলিতে প্রবন্ধ হইলেন । মহাত্বন! অধুনা 
আমি বঙ্গদেশে যত পরিমাণে কুংসিত রুচির পাঠক নয়ন গোচর করিয়া 
আসিয়াছি বোধ হয় অন্য কোন দেশের কোন মহাত্মাই তত দর্শন করেন নাই। 
সেই মহ্থান্নুতব পাঠক মহাশয়দিগের গুণের পরিচয় কি দিব তাহারা বাস্তবিক 
কিছুই জানেন না অথচ তাহারা না জানেন এমন শাস্ত্র নাই,ন। পড়েন এমন 
বিষয় নাই, না আম্বাদন করেন এমন রসই নাই এবং না বলেন এমন কথাই 
নাই। গেমন তর বেতর আধুনিক গ্রস্থকর্তীর উদয় হইতেছে এবং তর বেতর 
গ্রন্থ বাহির হইতেছে তেমনই সর্বতৃক সূশ অসংখ্য পাঠক মহাশয়েরা ছেই 
সকল গ্রন্থ অশ্লান বদনে উদরূসাৎ করিতেছেন ৷ কিন্বু আশ্চর্যের বিষয় এই 
কিছুতেই ক্ষুধার শাস্তি হইতেছে না। তাহাদিগের সহায়তায় গ্রস্থকারগণের 
সম্মান রক্ষা হইয়া! থাকে। 

পাঠকগণের গুণের প্রশ্রয়ে অনেকেই কবি বলিয়া অবিজ্ঞ সমাজে গণ্য 
হইয়া প্রাচীন কবি মহাশয়গণের পবিত্র নামে কলঙ্কার্পণ করিতেছেন। এই 
পাঁঠকগপের সহৃদয়তার কথা /২০, কি কহিব উক্ত অশ্লীল গ্রন্থ নিচয়ের 
রসিকতা শিক্ষা ও রস মাধুরী পাঁন করিয়া সানন্দে শৃগালবত সমস্বরে সেই 
সেই গ্রন্থকর্তীর গুণ গান করিয়া বেড়ান । কোন পণ্ডিত অথব! সুবিজ্ঞ পাঠক 
কি শ্রোতা যদি তত প্রতিকূলে কোন কথার উল্লেখ করেন তবে ক্রোধের সীম 
থাকে না। যাহ! মুখে আইসে তাহাই কহিয়া থাকেন, স্বমত রক্ষা জন্ট 
পুজ্যতম বিচক্ষণ গুরুগণের মান হানি কৰিতেও সন্কুচিত হয়েন না। ভাহারা 
বাল্যকাল হইতে প্রাপ্ত যৌবন পর্যন্ত যে কিছু জ্ঞানোপার্জন করেন তাহা 
ও আপনার বহুমূলা জীবনের একাংশ কুৎসিত নঙ্ডেল নাটকাদিতে সংলগ্ন 
করিয়! স্বজন পরজনের উদ্লতির পথে কণ্টকার্পথ করেন। অধিক কি কহিৰ, 
অনেক পাঠক নৃতন পুস্তক দেখিলেই ভাঙা নতেল কিনা, তাহা নাটক ও ইতর 
ভাষাতে পরিপুরিত কিনা এই অন্ধুসন্ধান করেন, যদি হয়, তাহ। মনোযোগের 
সহিত পড়িতে থাকেন, না হইলে বিরক্ত ভাবে পুস্তক এক পারে নিক্ষেপ 
করিয়া ববাখেন। ইহারা প্রান্ম বাস্তবিক বিষন্ন পড়িতে ইচ্ছুক নহেন; মিথ্যা 
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ও কল্পিত আখ্যাযিকা পড়িতে পাইলে সন্ত ছয়েন। ইঠাদিগের বনিত! 
ঠাকুরানীরা যে পুস্তক বুঝিতে কি পড়িতে পারেন সেই পুস্তককে তাছারা 
অগ্রগণা করিয্া মানেন, যে পুস্তকে অনীতি ও বাতিচার দোষের আন্দোলন 
আছে পাঠকজীরা উক্তরূপ পুস্তক নিজ নি সহপ্ষিণীদিগকে পাঠ করিতে 
নিষেধ না করিয়া বরং প্রবৃত্তি প্রদান করেন। নাটক পাঠকেরা অনেকে 
আবার নীতি ও ধর্ম পুত্তক পাঠ করিয়া তাহার উত্ভমতা ও অধমতা'র সিদ্ধাত্ত 
করেন। যে1২১/ পাঠকেরা পল্লীগ্রামে কৃষক মণ্ডলীর মধ্যে যাবজ্জীবন 
অতিবাহিত করেন, তাহারাও গ্রস্থকারের লিখন প্রণালীর বিচার করিতে 
উদ্ত হয়েন ও কোন পুস্তককে সমাদর ও কোন পুস্তককে অনাদর করেন। 
অনেক পাঠকের ভাষ। জ্ঞান নাই, উৎকৃষ্ট ভাষার পুস্তক অনুধাবন করিতে 
সক্ষম নহেন, তদর্থে যৎসামান্ত ভাষার পুম্তক পড়িতে তাহারা অতিশয় ভাল 
বাসেন, কৃষকসন্তানদিগের সহিত বাল্যকালে ক্রীড়া উপলক্ষে যে সকল 
ইতর শব্দ গুনিয়াছিলেন, এক্গণে উল্লিখিত গ্রন্থে সেই সকল পূর্ব পরিচিত 
শব দেখিয়া তাহারা পুলকে পরিপূর্ণ হয়েন। আমরা শুনিয়াছি উত্তব্ষপ 
বাঁভৎসরুচি পাঠকেরা কখন কখন বলেন বিদ্যাসাগরের পুস্তকে কোপাবেশ 
পরতন্ত্র কিং কর্তব্য খিষূঢ় প্রভৃতি কেবল টে'কির কচকচি? রাগিয়া উঠিয়া 
লাফাইয়৷ পড়িয়া দৌড়িয়া গিয়া জড়াইয়! ধরিল ইত্যাদি কি সরল ভাষা ! 
মাইকেলের যেরূপ রচনার প্রণালী, যে সে পাঠককি শআোতা তাহার 
অর্থ সংগ্রহ করিতে সক্ষম নহেন। কিন্তু প্রবূপ পাঠক ও শ্রোতাগণের 
সেই রচন1 পাঠ করিলে যেকি ভাবের উদয় হুইয়] অশ্রধার! বহিতে খাকে 
তাহা বল] যায় না। সেই অশ্রবর্ষণ দেখিয়া আমার একটি আখ্যায়িক| 
স্মরণ হইল । এক দীর্ধ শ্বশ্রধারী যখন কোন ধর্শশালায় বলিয়া প্রত্যহ গ্রাতে 
প্রায় এক ঘণ্টা কাল পারন্ত পুস্তক হইতে ঈশ্বর প্রসঙ্গ পাঠ করিতেন, 
তাছ। শ্রবণ বাশনায় তথায় শতাধিক বালবৃদ্ধ বনিতার সমাগম হইত, সকলে 
সেই প্রসঙ্গ, ভক্তিভাবে শ্রবণ করিত। সেই শ্রোতা /২২/ দিগের মধ্যে 
দশ বৎসর বয়ঃক্রেমের ছুইটী বালক তাহা শুনিতে শুনতে অশ্রুবর্ষণ করিত। 
ধর্যাজক তাহ! ছুই চারি দিন দেখিয়া নিতান্ত বিশ্বয়াপন্ন হইয়া ভাবিলেন 
এই বালকেরা আমার ধর্শা পুস্তকের নিগুঢ় মর্ম কি উপায়ে বুঝিতে পারিয়া 
তক্তিতাবে অশ্রবর্ষণ করে জিজ্ঞাসিতে হইল । পরে তাহাদিগকে ডাকিয়া 
যাজক দ্দিজ্ঞাসিলেন তোমরা শিশু; আষার ধর্ম পুত্তক পাঠের কি ভাব বুঝিয়া 
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রোদন কর। তাহারা প্রহ্যততর করিল মহাশয়ের পাঠ আমর! কিছুই 
' বুঝিতে পারি না তবে কি জানেন, আমাদিগের একটা বৃহং শ্রপ্ধারী ছাগ 
পণ্ড ছিল । আপনি যে সময় শ্মঞ্ বিকম্পিত করিয়! পাঠ করেন, তৎকাঁলে 
আম'দিগের সেই ছাগ পশ্গর কথা স্মরণ হয়, দে তৃণ ভক্ষণ কাপে অবিকল 
আপনার ভ্টায় শ্রঞ্চ নাঁড়িয়া তৃশ ভক্ষণ করিত। আহা! অদ্য ছুই মাস 
হইল তাতার মৃঃয হইয়াছে । আপনার দাী পোপান দেখিয়া আমাদিগের 
য়ে গেই ছাগ পশুর প্রতমুষ্টির উদয় হয় ও তাহার মৃত্যানিবন্ধন শোকে 
আমাদিগের মণ স্বরণ হয় ন।। আমাদিগের রোদনের কারণ এই--আন্ত 
কিছুই নছে। মাইকেলের পুস্তক পড়িয়া অনেক পাঠক ও শ্রোতা বাবুর সেই 
যবণ শিশুদিগের ভ্কায় ভাবের উদদ্রঞ্ হইতে থাকে এবং ভাহারা তত্থারা আর 
হই] পড়েন। ফলতঃ মাইকেলের যেপ রচনা প্রণালী তাহ] পড়িয়া সহসা 
ভাবে বিমোহিত হওয়া প্রায় অনেকের পক্ষে সঙ্জ ব্যাপার নহে । 

যে ষে বিষয়ে জ্ঞানের অভাব আছে সেই সেই বিষয় /২৩/ পাঠ করা 
উচিত--তাছা না করিয়া নিতান্ত নিশ্রয়োজনীয় বিষয় পাঠে নিমগ্ন থাঁকিয়। 
এক্ষণে অনেক অদৃরদশখ পাঠকেরা কালক্ষেপ করেন। যে সকল সিষয় 
অবগত ন1 থাকিপে নিধিব শ্রদেহযাত্া নির্র্বাহ কর: যাঁয় না তাহা অন্তরে 
রাখিয়া! বঙ্গদেশীয় ত্রীপুরুষ উভয়ই কেবল নভেল, নাটক ও উপন্তাস পাঠে 
এক্ষণে নিয়ত নিযুক্ত আছেন । েহযাত্রা! শির্ববাহ বিষয়ক পুত্তকাদি নিরন্তর 
পাঠে মন্থখ্যের অন্তঃকরণ ধর্বন হইলে নাটকার্দি পাঠ করাতে মনের শ্ছুত্তি 
হইয়া বৃত্তি সকল তেজন্থিনী ভয়, সেই হেতু লোকে মধো মধো নাটকাঁদি পাঠ 
প্রয়োজনীয় যনে করেন । এক্ষণে তাহা নহে, নাটকাদি পড়িয়া সময় 
থকিগেও উহার] গেহযাত্র] নির্কাহের উপঘোগী পুস্তকাদি পাঠও প্রয়োজনীয় 
মনে করেন না? ইহারা নাটক ও নডেলের প্রসঙ্গ পাঠ করিতে না পাইলে 
যথোচিত যনঃগীড়। উৎ্প'দন করেন। যেমন হর. বিপণির দ্বার উদঘাটিত 
ন। থাকিলে মগ্তাভাবে মগ্তপায়ীপিগের নিদাকণ মনস্তাপ জন্মিতে থাকে, নাটক 
পাঠের ব্যাাত হইলে তত্ততৎ-পাঠকেরা অধুনা সেইরূপ মন্তাপ পান। 
এক্ষপকার সা'সারিক মহ] মারের স্বভাব সিদ্ধ একপ্রকার মনোবৃতি হইয়!ছে 
ষে, ভাহাও। প্রায়ই নিঙ্জনীয় কর্মে বত হয়েন, ইত্যাকার মনোবৃতি সত্বেও 
নাটকাদি পাঠ করিয়। ভাাদিগের কেই হীন হনোবৃত্তির উত্তেজনা কেন 
আবে! বৃদ্ধি ফরিয় দেন ভাবিয়া স্থির হয় না। 
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যেষন অতি উপাদেয় ফলেরও সমস্ত ভাগ থান নহে /১৪/ তাহার স্বক্‌ 
ও বীজ পন্রিত্যাগ করিয়া ভক্ষণ করিতে হত, সেইন্প অতি বিখ্যাত গ্রন্থেরও 
(সর্ধাংশ জ্ঞানপ্র নহে) যেষেভাগ জানদায়্ নহে, তাহা ত্যাগ করিয়া 
পড়িতে হয় ; জ্ঞানিলোকের সহিত পাঠ্য পুস্তক আলোচনা না করিলে 
তাহার নিগুঢ়ার্ণ উদ্তাবন করা যায় না। | 

ঈশ্বরের কি বিড়ম্বনা যে পুস্তক পাঠে লোককে কুপখগামী করে, সেই 
পুস্তক পাঠার্থ আধুনিক অনেক লোকের প্রবৃতভি মতি প্রবল ; যে পুস্তক পাঠে 
সংপথ গামী করে সে সকলের পাঠ অঠি বিরল হুইয়াছে। 

কোন কোন গ্রন্থকার ছুই এক খান পুস্তক হৃটারুরূপে লিখিয্া আপনা- 
দিগের নাম হ্ববিখ্যাত করিয়াছেন, আর €স প্রকার পিখিতে সক্ষম হইতেছেন 
না। পূর্ধ লিখিত পুস্তকের যশোগৌরবের উপর নিভব করিয়া তাহার! 
অবশেষে যাহ! মনে করিতেছেন) তাহাই পিখিয়। নির্গত করিতেছেন, যগ্যপি 
দীর্ঘকাল পরে এক এক পুস্তক লিখিয়া বাহির করিতেন, তাহা হইলে 
উাহাদিগের পুস্তক অপেক্ষাকৃত উৎক? হইত; লেকেরা অনেকে; তাহা 
না করাতে তাহাদিগের লেখা উৎকৃষ্ট হখ না, যেমন যে ভূৃ,মতে পুনঃ পুনঃ শস্ত 
বপন কর! হয় সে ভমির ফলোৎপাদিক। শক্তি ক্রমশঃ বিনষ্ট হয়, ভূমি পতিত 
রাখিয়া দীর্ঘকাল কৃষিকার্ধ্য না কর্িপে ভাহাতে উত্কৃঃরূপ শশ্য উৎপর হয় 
সেইরূপ বঙ্গদেশের যে লেখক একব।ব লিখিয়া দীর্ধকাল ভ্ৃদয়ন্মেতরে আর 
কিছু উদ্ভাবন না করেন, পরে লিখিতে প্রবত হুয়েন ভাহারই লেখা 1২৫ 
হৃচারু হয়, পাঠকেরা অনেকে সে সন্ধান জানেন না, যে ব্যক্তি সর্বদা লেখেন 
আর যে ব্যক্তি একবার উত্তম লিখিয়!ছেন পাঠকেরা তাহারই লেখা পড়িয়া 
কালক্ষয় করেন। কিন্তু তাহাতে কিছু উপাদেয় বস্ত প্রাপ্ত হয়েন না। তবে 
কেবল ছুই এক মহাত্সার হৃদয় ক্ষেত্র এত উর্বার, যে তাহার]! খন তখন 
পুনঃ পুনঃ লিখিলেও তাহা অত্যুত্বম হয়। যাহা ইউক পাঠক ও শ্রোতা 
মহাশয্েরা এক বারের হ্ৃথ্যাতি ল্য লেখকের লেখ পাঠে নিমগ্ন হইয়া! যেন 
সময়কে নষ্ট ও জ্ঞানোরতি করিতে বঞ্চিত না হয়েন। হার যেন বিচার 
করিয়া পুস্তক পড়িতে অভ্যাস করেন । 

এক্ষপকার বঙ্গীয় গ্রন্থকারেরা প্রায় সকলেই অনুবাদক, ইঠাদিগের 
মধ্যে যাহার! ভাষান্তর ন্মথব! পুম্তকান্তরের আগ্যোপান্ত অবিকল অন্বাদ 
পৃর্ধক নিজ নিজ পুণ্তক প্রস্তত করিয়াছেন, কেবল ঠাঞচাদিগকে অনেক 
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পাঠকেই অনুবাদক বলেন কিন্তু উক্ত পুস্তক লেখকের মধ্যে ধাহারা ভাষাতে 
অথবা পুস্তকান্তরের স্থানে স্থানের লিখন কৌশল ক্রেমে অনুবাদ করিয়া 
আদর্শ পুপ্তকফে গোপনে রাখিয়া আস্োপাস্ত স্বীয় সথীয় গ্রন্থ প্রস্তত করিয়াছেন, 
সেই.সেই গ্রস্থকারকে আদি রচরিতা ভাবিয়া অনেক পাঠক স্থিরভাবে বসিয়া 
আছেন) পর্ধ্যালোচনা করিয়া দেখিলে এক্ষণকার গ্রস্থকারের! প্রায় সকলেই 
অনুবাদক, ফেছই আগি রচয়িতা নহেন। 1২৬! 


লেখক 


চক্রমোহন প্রিক্ষের অনুমতি লইয়া কহিতে প্রবৃতত হইলেন মহাশয় 
বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গাল! সাছিত্যে বিষয়ক পুস্তক প্রগেতা১। বোধ হয় 
ইদানীত্তন কালের লেখকদিগের মধ্যে কেবল আপনার পরিচিত আত্মীয় কএক 
জনের রচনা বাহুল্য রূপে সমালোচন করিয়াছেন। অনেক অগ্রগণা 
লেখকের সম্বন্ধেকোন কথ! বলেন নাই। আমি সেন্দপন!1 করিয়া! ক্রমশঃ 
সমস্ত অগ্রগণা হবলেখক ও কুলেখকের গ্রন্থ রচনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিৰ। 
এ আ্বরলোক, এ স্থানীয় সকলেরই, মনুষ্য জাতির প্রত্যেকের সহিত সমান 
সম্বন্ধ, গ্ভায়রত্ব মহাশয়ের স্তায় কেহ তাছাদিগের আত্মীয় অনাজ্মীয় নছে। 
ইহারা কোন কোন লেখককে ভয় অথবা কোন কোন লেখকের নিকট কোন 
বিষয়ের নিষি্ত প্রত্যাশাপন্ন নহেন। 

লেখকের বিবরণ কত বলিব। সরশ্বতী দেবীর ইচ্ছায় এক্ষণে কতকগুলি 
বীভৎসরুচি লেখক উদয় হইয়া তাহার সন্তান-বিকলাঙ্গ ও কুৎসিত 
ভাবযুক্ত ভাষার সন্মান রক্ষা করিতেছেন। বীভ:সরুচি লেখক, পাঠক ও 
প্রোতাদিগের অন্তঃকরণে তিনি ধে কি এক প্রকার বিজাতীয় প্রবৃতির সংঘটন 
করিয় দিয়াছেন যে, তাহারা এরূপ ভাষা পাইলে যথেষ্ট সমাদর করেন। 
অতএব দেবীর সে ইচ্ছার প্রতিকৃণাচরণ করিতে কাহারও সাহস গুল্ম 
না। /১৭/ 


দেবলোকে এই নকল বিষয়ের আন্দোলন হইতেছে এমন সময়ে বোপগেব, 
পাণিনি, অমর সিংহ, হলামুধ ও সাহিতাদর্পণ-কারের২ আকা! সেই স্থানে 
উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন মছোদয়গণ আমরা সবশ্বতী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আসিয়া তাহাকে তাহার নিজ নিবাসে দেখিতে পাইলাম ন1। 
এই দেবলোকের কোন স্থানে এক্ষণে তিনি 'অবস্থিতি কদিতেছেন অনুগ্রহ 
পূর্বক পথ প্রদর্শন করিলে আমরা তাহার সন্মিধানে গমন করি। 

প্রিক্স - পর 
তিনি, আপাততঃ এই হ্বর্গ রাজ্যের কোন নির্ঞন প্রদ্নেশে সরোবর 


কৃলস্থ লতামণ্ডুপে শ্বেতপগ্জাসনে উপবিষ্ট আছেন। আপনারা অনুসন্ধান 


১ রাষগতি শ্যায়রত্ 
₹ বিস্বনঠধ কবিরাজ 


৯৪ 


করিয়া সস তথায় গ্ন করিবেন ন1। কেন না-তীাহার লেহাম্পদ অত্যজ্য 
পুত বিকলাঙ্গ ইতর ভাষাকে বক্ষে প্রচলন করণ ভন্য মহাশয়দিগের চির প্রসিদ্ধ 
ব্যাকরণ সুত্র, অভিধানিক শব ও অলঙ্কার বিবঞ্জিত রচনা গ্রকাশের নিত, 
তিনি অনেক আধুনিক লেখককে আদেশ করাতে আপনাদিগের বথেষ্ট মান 
হনি হইয়া,ছ। সেই হেতু তাহার নিতান্ত লজ্জা জন্মিয়াছে | এ কারণ সরস্বতী 
নির্জন প্কান আয় কয়, আপনাদিগের হইতে দূরে অবস্থান করিতেছেন । 
উহার এ প্রকার করিতে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তৎপক্ষে উভয় শহ্ুট । এক 
দিকে ইতর শব্দের রচন। প্রচলিত না করিলে তাহার বৎসলতাঁর অন্যথা কর! 
হয় । অন্য দিকে আপনাদিগের বা।করণ? অভিধান ও অলগ্কার শাস্ত্রের চিরপ্রসিদ্ধ 
/২৮| বিধিষদ্ধ নিয়ম অগ্যথ' করিতে বাধ্য হুইক্জা আপনাদিগের অমর্ধ্যাদা 
করিয়াছেন। যাহা হউক অবঙ্দেমে তিনি আমাকে কৃহিয়াছেন-_“ষে নীচ 
ভাষার শকগণ কহিয়াছিল ধলদেশের কোন প্রকার প্রবন্ধে তাহারা স্কান পায় 
নাই। তদর্থে গ্রস্থাদদিগ্রবন্ধ ও অন্ান্ত রচনাতে তাহাদিগকে স্থান দিবার 
নিমিত্ত অনেক লেখককে প্রত্যাদেশ করিয়াছি । পরে জানিলাম তাহার! 
মিথ্যা কঠিয়াছে যে হেতু বহুকালাবধি বঙ্গদেশের বিচারালয়ে শ্রীরামপুরের 
সংবাদ পত্রে ও কিভাবতী লেখায় তাঁহাদিগের অধিকার ইইয়াছে। সব.জজ,? 
মুজ্জেফ, ডেপুটীকলেক্টুর, মেঞ্িছ্রেট বাহাছ্রদিগের মধ্যে, যাহারা বঙ্গভাষায় 
রায় ফয়শাল। নটাশ ধোবকারী বে:য়ুদাদ লিখিয়া থাকেন এ সকলের সমস্ত 
স্বানই বিকলাগ্ত ইতর শে পরিপুরিত থাকে । তাহারা, যে যেমন ব্যক্তি 
ভাহার সেইকপ মান রক্ষা করিষা বন্তভাষা লিদিতে আভান-করেন এরূপ 
বিকলাঙ্গ পুত্রের ইচ্ছা নয়। এমন কি বিচারপতির কোন ধনবান মান্তমান 
ভূম্বামী প্রস্থৃতি ধাহার। তাহাদিগের প্রভুতুল্য লোক ঠাহাদিগের প্রতি কোন 
কথার উক্তি করিবার সময়ে সে-দেয়, সে-করে? সে উপস্থিত হয়, সে-যার়, 
তাহার! ইত্যাদি ইতর আআবিনম্নী শবের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহা! দেখিয়] 
পুত্রের আনন্দের সীমা নাই। ইতর শবদিগের অধিকার এইরূপে অনেক 
দুর পরযযস্ত পরিস্থত হইয়াছে এবং ততন্থার। বিচারপতিপিগের অর্বাচীনতা ও 
অসভ্যতাঁও বিশেষ রূপে প্রকাশ পাইয়া! থাকে । সভ) গবর্ণষেপ্টও এক্ধপ 
ইতর ভাষা লিখন প্রণালীকে /২৯/ বিচাবাপয় হইতে দুরীভূত করিতেছেন না। 
ক্তরাং আমাকেই তাহার প্রতিকার করিতে হইবে যাহাতে বহ্গদেশায় সকলে 
মনোধোগ্ী হইয়। গবর্ণমেন্ট সা্রধানে এ বিষয়ের আন্দেলন করেন ও বঙ্গের 


সঃ 


বিচক্ষণ সম্্াম্ত লেফটেনেন্ট গবর্ণর বিচারালসে এরূপ কিখন প্রণালী রহিত 
করেন, আমি সত্বর এমন প্রত্যাদেশ করিব। 

এতন্তিন্ন ইতর বিকলাঙ্গ ভাষা অস্ত কএক বংসর নভেল নাটকাদিতে 
অধিকার করিয়া আপিতেছে যথেষ্ট হইয়াছে আর কেন এক্ষণে উহ্থাদিগকে 
অধিকাএ চুুত করাই উচিত কেন না আমি লজ্জা ভয়ে অভিধান ও অলঙ্কারাদি 
গ্রন্থ কর্তীর সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিতেছি না, নিচ্দিত ভাষাকে নিন্দিত 
বলিয়া! প্রকাশিয়। সকলের চৈতন্য সম্পাদন করিতে সম্চ.তি কতিপয় লেখককে 
বঙ্গে ঘোষণা করিতে প্রত্যাদেশ কর] হইয়!ছে গনিক্াছি ভাহারা এ ঘোষপাতে 
প্রবৃত হইয়াছেন ।+ 

আমি এ সকল বৃত্তান্ত সরম্বতী দেবীর নিকট শুনিয়াছি আপনা্গিগের 
গ্রন্থ নিয়ম সযুদয়ের প্রত্তি আর অধিক দিন নবা লেখকের: অবহেল! করিতে 
পারিবেন না। আপনার! এই স্থানে বিশ্রাম করিয়। প্রতিগমন করুন, সরস্বতী 
দেবীকে লক্জিতা করিতে আর তীহার সন্ধানে গমন করিবেন না। কিছুদিন 
দেখুন বর্তমান কালের ওনূপ লেখা বঙ্গে অধিক দিন স্থায়ী হইবে না। এই 
বৃত্তান্ত শুনিয়া বোপদেব অমরসিংহ হলায়ুধ প্রভৃতি সকলে বলিলেন “বিধিবদ্ধ 
নিয়মাবলীতে আধুনিক লেখকেরা রচন] কার্ধা /৩ নির্বাহ করিতেছ্ছেন না 
তাহাতে আমরা কিছুই ক্ষোভ কি না, :কবল জম্পট এুলটা, জ্জারজ ও তস্কর 
প্রভৃতি ছৃশ্চরিত্র লোকের ইতিবত্তান্ত রচন] বদ্ধ করিয়' পুস্তক প্রকাশ করাতে 
বঙ্গদেশের অনেক পাঠক আত শি ৫ গহিলা'গণের কোমলান্তঃকরণ, 
অসংপথগামশী হইতেছে । তাহা নিবারণের উপায় কি আছে শাপনি দেবী 
সরস্থতীকে ক্িজ্ঞাসা করিয়া কপা পূর্নক আমাদিগকে অতঃপর অবগত 
করিবেন। সরস্বতী নিতান্ত লতি! হষ্টয়াছেন শুনিয়া এ সময়ে তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করা অনুচিত বিবেচন। করিয়া আমরা এক্ষণে শ্ব্থ ্বানে গমন 
করিলাম। 


£পর চত্রমোহন পুনশ্চ বলিতে আরম্ভ করিলেন এক্ষণকার অনেক 
লেখক ভাষাস্তরের ভাব ও দেশান্তরের রুচি বঙ্গভাষার পুস্তকে আনয়ন করিয়া 
বঙ্গবাসীদিগের চিত্তরঞ্রন করিতে পারিতেছেন না তাহারা তারতবাসিনশ 
স্রীজাতিতে বীররসের উদ্ভাবন করিয়া নিতান্ত অস্ব।ভাবিক ও অবান্তধিক 
বর্পন। প্রকাশ করিয়াছেন। সে বর্ণনার প্রতি কাহারও প্রা হয় না, তবে যে 


নি 
দ্বেবী কালী ও ছূর্গা কোন্‌ কালে কি বীরত্বভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন সে এক 
স্বতন্ত্র ধ্যাপার বলিয়া বঙ্রবাসীপিগের সংগ্কার আছে; ভারতের স্ত্রীর! সলজ্ 
প্রকৃতি ন। হইলে তাছাদ্দিগের মুখ দর্শন করিতে ভারতীয় লোকের ইচ্ছা! হয় 
না সেই শ্রীলোক সি হস্তে লইয়া অস্বারোহণ করিলে কোন বঙ্গবাসী তাহাকে 
পাংগুরাশির উপরে সংস্থাপন করিয়া ছেদন করিতে ইচ্ছা ন। করেন ? লেখকেরা 
বিলাতীয় ভাবের পুষ্পকানন /৩১/ বর্ণনা অহুবাদ করিয়া বঙ্গজাতির তৃপ্তি 
জন্মাইতে পারেন না সোগন্ধযুক্ত কৃষ্ঠুম কাঁননের বর্ণন] করিতে হইলে তাহাদিগকে 
ভারত রাজের দিগে আসিতে হয়। সেই সময় কিছু বিলাতীয় কিছু ভারতীয় 
ছুই ভাবে সংলগ্ন হইয়া থে এক মিশ্রময়ী ভাবের মুদ্তির আবিভাব হয়, তাহা 
অন্ত মুর্ডি।_না হরিহর না কষ্ণকালী না হরগৌরী_ 

গুণের ভাগ এই যে এক্ষণে বহুজন বঙ্গ ভাষাতে পুস্তক ও প্রবন্ধ লিখিতে 
প্রবৃত হইয়াছেন, ইনার অপক্ষপাতী সমালোচকদিগের কটাক্ষ লক্ষ্য রাখিয়া 
ব্ুচন1 কার্ধয নির্বাহ করতে প্রবুত্ধ হইলে উত্তরক।লে ভাষার উন্নতি করিতে 
পারিবেন এমন প্রতগাশা হইতেছেঃ কিন্তু অনেক আম্মীয়-রঞ্জন সমালোচক 
আছেন ভাহাদিগের প্রতি নিরর করিলে লেখকের! ভাষার উন্নতি পক্ষে 
কৃতকার্ধ। হইতে পারিবেন না। 

পরমেশবরের করুণার সীমা নাই তিনি বঙ্গের সেই অপবিত্র অসরল 
অসংলগ্ অব্যবস্থিত লেখকগণের রচনা প্রপীভিত জনের মনোছৃঃখ নিবারণার্থে 
পশ্চাঞ্লিখিত কএকজন পবিএ সরল সংলগ্ন স্বাভাবিক ভাবসংযুক্ত জ্ঞানগত্ত 
সন্দর্ভ রচয়িতার সৃষ্টি করিয়ছেন যাহাদিগের গুণসম্বন্ধে কিধিৎ নিব্দেন 
করিতেছি । 

রাজা রামমোহন রায়, শ্তার খাঁজা রাধাকান্তদদেব, বাবু নীলরত্ব হালদার ও 
ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত অতিশয় প্রশংসিত লেখক ছিলেন, ইহারদিগের রচনা শক্তির 
পরিচয় মন্থোদয় নরলোকে বিদ্যমান থাকিয়া পাইয়াছেন, সে সকল বিবরণ 
এক্ষণে উত্থাপনের অনাবস্তক। ৩২ 

ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর আধুনিক হসাধু বঙ্গ ভাষার জনক, তাহার লেখনী 
হইতে যেরূপ ভাষা নিঃস্যত হয় তদনুযূপ দ্বিতীয় কাহার লেখনী হইতে নিঃসরণ 
হয় না। বিদ্যাসাগর তাহার মধুময় রচন। রস বর্ষণ করিয়া কাহার হাদয় না 
প্রকল্প করিয়াছেন? 

অধুনাতন কালের যত সন্বা্দ পত্র সম্পাদক কিছ গ্রন্থ রচক্রিত। থাকুন বাবু 


৯৭ 


যাজেশ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহ পাঠ করিয়! যতদূর ভান উন্নত হর, দ্বিতীয় 
আর কোন ব্যক্তির প্রবন্ধ পাঠ ভাদশ জ্ঞান উন্নত করিতে পারক নছে। 

দক্ষিণ মজীলপুর নিবাসী হেমচন্ত্র ভট্টাচার্য বিস্বাসাগর মহাশয়ের লেখার 
এতাঘৃশ অন্থকরণ করিয়াছেন যে স্থানে স্থানে অতিশয় মনঃসংযোগ করিয়া 
পড়িলেও তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখা নহে এমন অন্থুভব কর! যায় না, 
উক্ত লেখার কএক পক্তি এখানে উত্থাপন রূরিতেছি “অবণি কাঠ যেমন অনি 
উদ্দার করিয়া থাকে সেইন্প ভাহার (সীতার ) নেত্র ইইতে বহুকাল সঞ্চিত 
অশ্রু উদগত হুইল; কমল দল হুইতে যেমন নীরবিন্ু নিঃস্চত হয়, তদ্রুপ এ 
সময় স্কটিক ধবল জলধারা দরদরিত ধারে প্রধাহিত হইতে লাগিল এবং প্রবল 
শোকানলে সেই বিশাললোচনার পূর্ণচন্ত্র হৃন্দর বদনমগ্ডল বৃত্তচ্ছিক্ন পন্কজের 
স্তায় একান্ত মান হইয়া গেল। 

ধর্মশীল] হ্মিত্রা কৌশলঢাকে বিলাপ করিতে দেখিয়া এইরূপ কহিয়াছিলেন 
স্্য ভাহার (রামের ) পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ভাত হইয়া] কঠোর কিরণে 
ঠাহাকে পরিতপ্ত করিতে সাহসী /৩৩/ হইবেন না। সর্বকালে শুভ হৃখম্পর্শ 
সমীরপ কানন হইতে নিঃশত হইয়া অনতিশীত ও 'অনতিউফ ভাবে ভাহার 
সেবা করিবেন । রূজনীতে চন্দ্র ভতীহ।কে শয়ান দেখিয়া পিতার স্ায় 
সন্তাপহারক করক্জাল দ্বাত্না আলিঙ্গন ও আনন্দিত করিবেন । পেই মহাবীর 
স্বভুজ বীর্যে নিয় হইয়া, অরণ্যে গৃহের ভ্টায় বাস করিতে সমর্থ হইবেন । 
দেবি, রামের কি আশ্চর্ধ্য মঙ্গল ভাব! কি সৌন্দর্য্য ! কি শৌর্য ! তিনি শৃগোর 
হুরয্য, অগ্নির অগ্নি, প্রড়ূর প্র, কীন্তির কীন্তি, ক্ষমার ক্ষমা, দেবতার দেবতা 
এবং ভূত সমুদয়ে মহাভূত তিনি বনে বা নগরে থাকুন তাহার কোন পোষ 
কাহারই প্রত্যক্ষ হইবে না। তিনি পৃথিণী ও জানকী ও জয়শ্রীর সহিত অবিলঘে 
অভিষিক্ত হইবেন ।” থ 

দক্ষিণ দেশীয় যে কএক ব্যক্তি কালীপ্রসন্ন সিংছের মহাভারত বচন! 
করিয়াছেন, ইহারা প্রত্যেকেই বিখ্যাত লেখক | কালসংক্ষেপ জন্ত ইঙারদিগের 
সকলের নাম সক্গ্রতি উল্লেখ করিতে পারিলাম না। 

তারাশক্ষর তষীচার্ধ্য তাহার কাদশ্বরীর ভাষা এত মধুর এত ললিত 
করিয়াছেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখা দূরে রাখিয়া কথন কখন এ কাদন্ববী 
পাঠার্থে যন ধাবমান হইতে থাকে । তাহার লেখার এই সকল ভাগ কি মনোহর 
“একদা যধুমানের ষমাগমে কমলবন বিকসিত হইলে, চুাত কলিক! অন্ভুরিচ 


দূ 


৯৮ 


হইলে, মলরঙ্ারুতের মন্দ মন্দ হিল্লোলে আহলাদিত হইইরা কোকিল সকার 
শাখায় উপবেশন পূর্বক হ্বন্বরে কুহুরব করিলে অশোক কিংপ্তক প্রস্ফুটিত, 
বকুল, মুকুল উ1গত 1৩৪| এবং শ্রমরের ঝস্কারে চতুন্দিক প্রতিশফ্তি হইলে 
আমি মাতার সহিত এই অচ্ছোদ সরোবরে গান করিতে আসিয়াহিক্রাম ।" 

“সে একবার আমার কথার উদ্ভর দেও | একবার নয়ন উদ্মীলন কর। 
আমি তোমার প্ররুষ্ল মুখকমল একবার অবলোকন করিয়া, জন্মের মত বিদায় 
হই, আমার সহিত তোমার সেই অকৃত্রিম প্রণয় ও অকপট সৌহার্দ্য কোথায় 
গেল? তোমার সেই অমৃতময় বাক্য ও শ্েহময় দৃষ্টি স্মরণ করিয়া আমার বহ্ছ'ঃ 
স্থল বিদীর্ণ হইতেছে কপিঞুল 'ঘার্ভন্বরে 'যুক্তকণ্ঠে এইরূপ ও অন্যরূপ নান 
প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছিলেন |” 

“প্রভাত সমীরণ মালতী কুহামের পরিমল গ্রহণ করিয়া, ক্ুপ্টোখিত মানব 
গণের মনে আহ্লাদ বিতরণ পূর্বক ইতত্ত তঃ বহিতে লাগিল । প্রদীপের প্রভার 
আর প্রভা রহিল না। পল্পবের অগ্র হইতে নিশার শিশির মুজার ভ্তায় 
ভূতলে পড়িতে লাগিল ।” 

“চন্ত্রাপীড নগরে আমিতেছেন শুনিয়া রমণীগণ অতিশয় উত্ত্বক হইল 
আপন আপন আরন্ধ কর্ম সমাপন ন' করিয়াই কেহ বা অলঙ্তক পরিদ্ে 
পরিতে কেহ বা কেশ বাধিতে বীধিতে বাঁটার বহির্গত হইয়া কেহ বা 
প্রানাদোৌপরি আরোহণ করিয়া এক দৃষ্টিতে পথ পানে চাহিয়া রহিল একবারে 
সোপান পরম্পরায় শত শত কামিনীক্তনের সসম্ত্রমে পদ নিঃক্ষেপ করায় 
প্রাসাদমধো এক প্রকার অতু উপূর্ব ও অশ্রতপূর্বব ভূষণ শব্ধ সমুৎপন্ন হইল, গবাক্ষ 
জালের নিকটে কামিনীগণের মুখ পরম্পরা /৩৫/ বিকসিত কমলের হার শোভা 
পাইতে লাগিল শ্্রীগণের চরণ হইতে আর্জর অলক্ত পতিত হওয়াতে ক্ষিতিতল 
পল্পবময় যোধ হইল । তাহাদিগের অঙ্জশোভায় নগর লাবগ্যময়, অলঙ্কার 
প্রভায় দিষলয় ইন্ত্রাম়ুধরয় মুখমণ্ুলে ও লোচন পরম্পরায় গগনমণ্ডল চন্দ্রময় 
পথ নীলোংপলময় বোধ হইতে লাগিল ।” 

বাবু দেখেজ্রনাথ ঠাকুর ঈশ্বর প্রসঙ্গ সম্থদ্ধে যে সকল প্রন্তাব লিখিয়াছেন, 
তাহা অতি সরল হৃধাময় এমন কফি পাঠ করিলে নিতান্ত নাক্তিকের নীরস 
অন্তঃকরণেও তক্তি রসের সার হয়! আপনাদিগের শ্রবণার্থে তাহার 
যংকিঝিৎ উত্বাপন করিতেছি “অছোরাত্র আপনার চরিত্র সংশোধন কর, 
'হোরাজ তাহাতে (পরমেশ্বরে) প্রীতি ও তাহার প্রিষ্কার্ধয সাধন কর। 


৯৯ 
ধঙ্চি কখন প্রলোভনের মলিন পক্টিল কর্দমে পতিত হইয়। ধর্ম হইতে আষ্ট হও। 
তবে বার বার বলিতেছি ঘে ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিও ; ভিনি 
তোমাদের হুত্তধারণ পূর্বক সেই পাপ পক্ক হইতে উদ্ধার করিয়! দেবতাদিগের 
পুণ্য পদবিতে লইয় যাইবেন । ঈশ্বর আমাদের আম্মার ভেম্জ। যখন আমরা 
পাপ ধিকারে বিকৃত হইয়! স্বাধীনতাকে নষ্ট করি অঞ্ডানান্ধ হইয়া কার্য 
করিতে থাকি তখন তিনি আম।দিগকে সহত প্রকার দণ্ড ছারা শ্বপথে লইবার 
যত্ব করেন, উপযুক্ত হইলে দে সময়েও আমাদের হাদয়ে বিন্দু বিশু অমৃতবারি 
প্রেরণ করেন দেখ ঈশ্বরের কি করুণা আমরা ঘোর পাপেতে জড়ীতৃত 
থাকিলেও তিনি আমাদিথকে তাহা হইতে মুক্ত করি: *ছেন |” 1/৩৭/ 

বাবু নীলমণি বসাক যেরূপ সরল হসাধু ভাষায় ভব সংলগ বাখিয়া 
পুস্তক লিখিয়া আসিয়াছেন এরূপ কিছু পিখিতে পারিলে এক্ষণকার অনেক 
লেখক বাবুরা হস্তে মস্তক ছেদন করিতেন সন্দেহ নাই। 

বারু রাজনারায়ণ বহর বক্তৃতা ও অন্ঠান্ত পুস্তকের এক চমৎকাঁরিণী 
শক্তি আছে । এ সকলের বর্ণনা যতদূর ভক্তিরসশীলতা, যতদুর সংসারের 
অনিতাতা, যতদুর স্েহু মমতা প্রত তুর উন্ভেজনা করিতে পারে, অধুন] 
ছিতীয় কোন লেখকের--লেখনী এরূপ পারে এমন প্র্থায় হয় না; তশ্মধ্যে 
সংসারের অনিতাত1 সব্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ কর! যাইতেছে “'ঘানিত্য বস্ভর 
প্রতি প্রেম অনেক যন্ত্রণা দায়ক, কারণ অনিতা ঝস্তর কোন স্থিরতা নাই। 
অগ্য রাজা কল্য দরদ্র, অগ্ মহোল্পাস কল্য হাহাকার; অদ্ধা অভিনব বিকসিত 
পুষ্পতুল্য লাবণ্য যুক্ত কল্য ব্যাধি ছারা শু ও শ্রার্ণ) ছা পুজের হচারু বদন 
দর্শন করিয়া আনন্দিত হওয়া, কল্য তাহার মৃত শরীরোপরি অক্রবর্ষণ কর! 
অগ্য পুণ্যবতী রূপবতী প্রিকবাদিনী ভার্য্যার সহবাসে হৃখেতে ভব হওয়া, 
কল্য তাহার-_-লোকান্তর গঞ্ননে উহার প্রতিমা মাত্র রহিল, ইহাতে হৃদয় 
বিদীর্ণ কর।; হায়! হায়! কিছুইস্থির নাই।* 

বাবু অঞ্জয়কুমার দতের সন্দভ-রচনার চাতুর্য) সাতিশর় প্রশংসনীয়, তিনি 
অতি গুরুতর প্রস্তাব সমস্ত যেরূপ আশুবোধক সরপ ভাষার লিখিয়াছেন 
এন্ধপ গুরুতর প্রস্তাব অদ্যাবধি তাঁদূশ সরল ভাষায় প্রায় কেহ লিখিতে সক্ষম 
হয়েন নাই; তাহার দন্দর্ভ কি জ্ঞানগঞ্ভ! /৩৭/ 

যখ1--““তোমরা বিদ্ভাবান ও ধন্্শিল বট; কিন্তু এ প্রকার গুণ সম্পপ্ 
হইয়া! আলন্তের বশীভূত থাকা উচিত নহে। কতকগুলি পুস্তক সমতি- 
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ব্যানারে বিরলে কাল-ঘাপনার্ধে বিদ্যার সৃষ্টি হয় নাই, এবং সংসারের গশুভা- 
শুভ তাবত বিষয়ে উপেক্ষা, করিয়া অন্ুৎসাহে কাল ক্ষেপণ করাও ধর্টের 
উদ্দেন্ট নহে । ভুমণ্ডুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যর্দি সংসারের কার্ধ্যই না করিলে, 
তবে জীবন ধারণের ফল কি? শিক্ষিত বিগ্ভা যর্দি জগতের উপকারার্ে 
নিক্বোগ না করিলে, ভবে সে বিদ্যার প্রবোজজন কি? যদি সকলেই তোমাদের 
ভার বুখ। কাল হরণ করে, তবে এক দিবসেই লোক যাত্রার উচ্ছেদ দশা উপস্থিত 
হয়|!” 

“বন্ধু শব যেমন হ্বমধুর, বন্ধুর কূপ “মনি মনোহর । বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ 
হইলে, তাঁপিত চিত্ত শ্রীতল হয়, এবং বিষগ্র বদন প্রসন্ন হয়। প্রণয় পবিত্র 
সচ্চরিত্র মিত্রের সহিত সহবাস ও সদালাপ করিয়া যেমন পরিতোধ জন্মে, 
তেমন আর কিছুতেই জন্মে না। তাহার সহিত সহসা সাক্ষাৎকার হইলে, 
কি জানি কি শিমিভ, শোক সম্তপ্ত গ্থু€ঃখিত ব।ক্তিরও অধর-যুগলে মধুর হান্তের 
উদয় হয়। দীর্ঘকাল অনশনের পর অন্ন ভোজন করিলে যেরূপ তৃপ্তি জন্মে, 
পিপাসার় শুফ-কঠ হইয়া হ্বশীতল জল পান করিলে যেরূপ স্বখানুভব হয়, এবং 
তপন তাপে তাপিত হইয়া হববিমল হালিগ্ধ সমীবণ সেবন করিলে অক্ষ সম্তাঁপ 
দূরীকৃত হইয়া যেরূপ প্রমোদ লাভ হয়, সেইরূপ প্রিক্ বন্ধুর হৃমধুর সাশ্বন' 
বাক্য দ্বারা হৃঃখিত জনের মনের সন্তাপ অন্তরিত হইয়া সন্তোষ সহ প্রবোধ 
হধার সঞ্চার হয় ।---” /৬৮] 

দোষের মধ্যে তিনি তাদশ সংস্কৃতজ্ঞ না হইয়া মধ্যে মধ্যে শাস্ত্রীয় 
মীমাংসাদির খণ্ডন ও নিল্দাবাদ করিয়াছেন, সেইটা তাহার পক্ষে যুক্তিসিদ্ধ 
কর্ম হয় নাই। ফলতঃ অক্ষয় বাবুর এচনা যত প্রশংসনীয় তাহার অনেক 
বিষয়ের সিদ্ধান্ত তত প্রশংসনীয় নহে 5 যেহেতু তিনি লিখিয়াছেন -“গশুভাশুভ 
দিন-ক্ষণ ভাছার ( অশিক্ষিতের ) কতই আশঙ্কা কতই উদ্বেগ উৎপাদন করে! 
এই আশঙ্কা কেবল অশিক্ষিতের হইয়া থাকে এমন নহে। জ্যোতিষ শাস্ত্র 
নিপুখ হশিক্ষিতদিগেরই এরূপ আশঙ্কা হইয়া থাকে, যে দিনক্ষণ বার তিথির 
অংোশ মাহাজ্য চিরদিন চক্জনুর্ষের গ্রহণ, তারানক্ষত্রের উদয়াস্ত, প্রবল 
বাত্যার আধিরভাব প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে সেইকপ তিথিনক্ষত্রের সংযোগ মাহান্ত্ে 
কোন কম্ব করিলে অনিই ঘটন] হইবার বাধা কি আছে? এমত স্থলে গুভাশুভ 
দিনক্ষণ গ্রাঙ্থ না কর যুক্তিসিদ্ধ নহে । এক স্থানে লিখিয়াছেন “ভূত, প্রেত, 
পিশাচ প্রচ্থতি অবাস্তবিক পদার্থ তাহার ( অশিক্ষিতের ) হদযক্ষেত্রে নিরন্তর 
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বিচরণ করে” ভূত, প্রেত, পিশাত প্রভৃতিকে অসংখ্য হাশিক্ষিত লোক বাস্তবিক 
বলিয়া মানেন । হাশিক্ষিতেরা বহু জনেও ভূত প্রেতার্দি যে অবান্তবিক 
অদ্যাবধি তাহ স্থির করিতে পারেন নাই। এমন স্থলে কোন প্রমাণ ন! 
দেখাইয়া! চারুপাঠ লেখকের তৃত প্রেতাদিকে অবান্তবিক ও কেবল অশিক্ষিতের। 
ভৃতাদি মানে, ইহা বলা অনর্থক হইয়াছে। পুনশ্চ তিনি লিখিয়াছেন 
“অশিক্ষিতদিগের বিহ্ক্গ বিশেষের স্বর বিষয়েই বাকত ত্রাস ও কত উৎক্ঠাই 
উপস্থিত করে? বিহঙ্গ বিশেষের /৩৯/ স্বর বিষয়ে ত্রাসিহ ও উৎকণ্িত হওয়া 
স্বশশিক্ষিতের কার্ধা, অশিঙ্ষিতের নহে, চারুপাঠ লেখক তাহার কারণ নির্দেশ 
করিতে পারেন নাই ; যখন কদর্য; ও কর্কশ স্বরে, ভয় বা মনের গ্লানি উপস্থিত 
করিয়া পীড়। উৎপাদন করিয়া থাকে । ভীমন শবে গণ্তিনীর জরাযুস্থ সন্তান 
বিনষ্ট করে, তখন কুশবক ও কুম্বরকে ভয় করা স্বৃশিক্ষিত কি অশিক্ষিতের 
কার্ধ্য? দক্ষিণ দেশের পল্লী গ্রামের ভূতল নামক পন্ষীর ভয়ানক স্থপ্ব কর্ণ- 
কুছবে প্রবেশ করিলে, লেখক সেস্বরে ভয় না কর'র সিদ্ধান্ত কিনূপে করিতেন 
দেখা যাইত । যেমন কুম্বর শ্রবণ নিবন্ধন ভয়ে পীড়াদি উৎপন্ন হয়, সেইকপ 
দুন্বর শ্রবণে মনুষ্য প্রফুল্ল অরোগী হয়; চারুপাঠ লেখক তাহা আলোচনা 
করেন নাই, তিনি অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিতেন, যে চিকিৎসক্ষের 
বাবস্থাক্চ অনেক বাঘুরোগ গ্রস্ত সেতারের হশব শুনিয়া আরোগ্য লান্ড করে। 
পাদরি সাহেবছিগের ভ্তায় শান্ত্রের কতক জান! কতক না জাণার হার আর 
এক স্থলে চারুপাঠ লেখক স্বকপে!লকল্লিত মীমাংসা করিয়াছেন “পৃথিবীর 
স্বলভাগ জলময় সমুদ্রে পরিবেষ্টিত বটে কিন্তু ক্ষীর সমুদ্র, হারা সমুদ্র, 
ইক্ষু সমুত্ত্ প্রভৃতি পুরাণোক্র সপ্ত সমুদ্রের তস্তিত্ব ঘটিত যত উপাখ্যান 
প্রচলিত আছে সর্বব মিথ্যা |” গ্রন্থকার ই্হ'র ভাবার্ঘ সংগ্রহ করিতে না 
পারিয়া এ সকলের অস্তিত্বের প্রতি হ!ম্যজনক মীমাংস1 করিয়াছেন । তিনি 
স্পষ্ট অন্ুপাবন করিয়াছেন যে ক্ষীর সমুত্র অর্থে ক্ষীর পূরিত, ইক্ষু সমুদ্রার্থে, 
ইক্ষুরস পৃরিত, হর! দ্মুদ্রার্থে পুরা পুরিত সমুদ্র, ফলতঃ/9০/ তাহা নহে, ক্ষীর 
গুণ বিশিষ্ট জল পূর্ণ সমুত্রকে ক্ষীর সমুত্র, ইক্ষুরস গুণযুক্র সমুদ্রকে ইক্ষু সমুদ্র; 
হরাগুণ সম্পন্ন জলপূর্ণ সমুদ্রকে শুরা সমুভ্র বলিয়া পৌরাণিকেরা উক্ত 
করিয়াছেন। চারুপাঠ লেখকের ্তার অর্থ সংগ্রহ করিয়া দ্আমুর্ধেদোক্ত 
গোক্ষুর বৃক্ষের স্থলে কোন ব্যক্তি জীবন্ত গরুর ক্ষুর আনিয়। পাচন প্রস্তত 
করিয়াছিলেন। চারুপাঠ লেখকের প্রতি এইকধপ কটাক্ষ, করাতে অনেকে 


১০২ 


বিরক্ত হইতে পারেন, কি করা! যার দুঃখের বিষয় যে আমর! কাহার ভ্রম সিদ্ধান্ত 
নিচয় গ্রাঙ্থ করিতে পারি না। 

সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব রচয়িতা, এতিহাসিক উপন্তাস নামক গ্রত্তাব 
গেখককে১ গ্রন্থকার শ্রেণীহুক্ত করিস ক্রমাগত তছ্িবরণ বর্ণন করিয়াছেন, 
তাহার মর্ম কি, তাহা আমরা অনুভব করিতে সক্ষম হই নাই। উক্ত জেখক 
একজন ইংরাজীতে পারদর্শী বলিয়া ভূয়পী প্রশংসা করিলে ভাল গুনাইত। 
তিনি গ্রন্থ রচন] কার্ধ্যে তত খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই, সে 
বিষয় লঙষ্টঘনা অধিক আন্দোপন করা পণুশ্রম হইয়াছে । বাঙ্গালা পুস্তকের 
চারুত। সপ্রমাণ করিতে ই্রতিহাসিক উপন্তাদ লেখক পুষ্তকের বিজ্ঞাপনে এক 
হান্তজনক কথা লিখিয়া্ছেন “ক্রীযুক্ত হক্জসন প্রাট সাব এই পুস্তকের 
পাঞুলিপি লইয়া আছ্োপান্ত সমুদায় পাঠ করত বিশিষ্ট রূপ সন্তোষ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । আমি তাহাতেই সাহস প্রপ্ত হইয়া এই পুস্তক মুদ্রিত করিতে 
প্রবৃত্ত হই+, হা! ছুর্দশ।! হাজি! ইংরাঁজ হইয়। প্রাট সাহেব এ বাঙ্গালা 
পুস্তকের ভাল মন্দ যত দূর বুঝিয়াছিলেন তাহা মা গঙ্গাই জানেন । 

মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ও জগন্মোহন তর্কালঙ্কার যে যে পুরাণ অনুবাদ 
করিয়াছেন, সে সকল অতি পরিশুদ্ধ এবং চিত্তরগ্ক হইয়াছে । রামকমল 
ভট্টাচার্ষেযব প্রকৃতিবাদ অভিধান শিক্ষার্ধীদিগের নিতান্ত প্রয়োজনীয় ' পুস্তক 
হইয়াছে । দ্বারকানাথ বিস্বাভৃষণের রোম ও রামগতি ছায়রত্বের বঙ্গদেশের 
ইতিহাসাদি, বাবু গোপালচন্্র বন্যোপাধ্যায়ের শিক্ষীপ্রণালী, বাবু রাজকৃ্ণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীতিবোধ ও টেলিমেকসের আখ্যায়িকা ইত্যাদি সকল 
পুণ্তকই ইংরাজী হইতে অন্থবাদিত, অন্বাদিত বলিয়। উহারদিগের অন্গবাদক- 
গণের প্রতি কেহ উপেক্ষা করেন পা যেহেতু এক্ষণকার পুস্তক লেখকের! 
প্রায় কেহই আদি রচয়িতা নহেন তাছাও এই হৃরলোকে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা 
হইয়াছে । আদি রচরিতার পুস্তক না হইলেও যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
পৃষ্তকে শিক্ষার্থীদিগের পরমোপকার হইতেছে, উপরি উক্ত অনুবাদক মহাশয়- 
দিগের পুস্তক শিক্ষার্থীদিগের তদহুবূপ। এ সকল গ্রন্থ অনুবাদকের] সাধারশের 
অপরিষে ধন্তবাদ পাইবার যোগ্পাত্র । উদ্থীদিগের পুস্তক নিচয় শিক্ষার 
ছিগকে পবিত্র জান মঞ্চের উদ্ধহাগে প্রেরণ করিয়া থাকে । করিলে কি 
হইবে মধ্যে মধ্যে নতেল, নাটক তাহাদিগকে সেই মঞ্চ হইতে অধোভাগে 


৯ 'রতিষামিক উপন্তান* (১৮৭৭) এরন্থ রচরিত1 ভূদেষ সুখোপাধ্যায় 


রী টি 


আনিয়া অজ্ঞান অন্ধকারে নিঃকষেপ করে ও ভাহাদিগের চরণ? গুরুতার 
খু্খলে আবদ্ধ করিয়া] বাখে। তাহাদিগকে পবিত্র জান হে আরোহণ 
করিতে দেয় না। 

হরিনাথ ভ্তায়রত্বের প্রণীত রামের 'অবণ্য যাঞা ও বিরাট /*২/ পর্বা অতি 
হৃমধুর রূসভাব পরিপূর্ণ £ অলঙ্কার ব্যাকঃণ ও ভাষার সরলশার প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়। লেখক সম্দভ কার্ধ) নির্বাহ করিয়াছেন। তাহার রচনা শুনিলেই 
সহসা তাহার চারুতা অনুভব করিতে পারিবেন । যথা “ইহা! কি সাঁমান্ 
হুঃখের বিষয়, ধাহাদিগের সাগর পরিখা পর্যযগ সমস্ত বহৃন্ধরা বশবন্ভিনী, 
তাহার জী।বত খা(কতেই তদীয় মাহষীকে স্বংদষ্কার দাসী হইয়া থাকিতে 
হইল। সহত্র দাস দাসী যাহ'র অগ্র পশ্চাৎ ধাবমান হইত, তাহাকে এক্ষণে 
দীনবেশে হদ্দেফ্কার অন্থগামিনী হইতে হুইল। যে্রোপদী স্বহস্তে কখন 
আপনারও গাত্র মার্জনা কে নাই চন্দন ঘর্ষণ এক্ষণ তাহার জীবনে!পায় 
হইল। এই দেখুন আমার ভাদৃশ হৃকোমল করতল কিণচয়ে কলহিত 
হয়াছে। যে ঘাম কুন্তীও আপনাদিগের হইতে কখনও ভীত হই নাই 
সেই আমাকে এক্ষণে দাসীভাবে পর গৃহে সর্বদা সশস্ক হইয়া থাকিতে হুইল। 
বর্ণক হকৃত হইয়াছে কি না, বাক্গা পাছে কিছু বলেন, কেবগ এই ভাবিয়াই 
দিন যাঁমিপণী যাপন করি। অতএব নাব! আমা অপেক্ষা পাপীয়সী 
পৃথিবীতে আর কে আছে বল। দ্রৌপদী এই কথ। বপিয়। দীর্স্বাস পরি- 
ত/াগ পূর্বক পোদন করিতে লাগিলেন ।+ ৃ 

উক্ত লেখকের রামের অরণ) যারা পুস্তকে সাতার উক্তিতে এইক্ধপ 
হঁললিত রচন। করিয়াছেন । 

“দেখুন, পিত। পুত্র ভ্রাত। প্রভৃতি আর সকলেই শি নিজ পুণ) পাপের 
ফল ভোগ করে, কিন্ত পত্রীকে স্বামীর ভাগ) ভাগিনী হইতে হয়। লেকে 
রাঙ্জার পত্বীকে মহিষী ও সন্নযা-1৪৩/| সার পদ্ধীকে দন|সিনী বলিয়াই নির্দেশ 
করে, অতএব 'আপনি বনবাসী তপশ্বী হইলে আঘি অবশ্তই খনবাসিনী 
তপস্থিপী হইব । কি পিতা, কি মাতা, কি পুত্র, সন, কেটি পতির 
তুল)কক্ষ নহে । পতি ভিন্ন পতিব্রতা নাগীর আর কোন গতিই নাই। 
এই জন্ত লোকে নাদীকে স্বামীর অর্ধাঙ্গ বলিয়া থাকে । অতএব আপনি 
যখন, গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে চলিলেন, তখন আমিও সেই 
আজ্ঞ। প্রতিপালন করিব আপনি যদি আজ দুর্গম গহনে যাত্রা কনেন। 


১৬৪ 


আমি অবস্তই আপনার অগ্রগামী হইব। কি প্রোসাঘতল, কি বৃক্ষমূল, 
কি স্বর্গ, কি পাতাল, আপনি যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুন, আমাকে ছায়ার 
কায সহচারিণী বলিয়া জানিবেন। অতএব আমি আপনার জঙ্গে মৃগ-পূর্ণ 
দণ্ডক বনে অবশ্থঠাই যাত্রা করিব । আমি কৌমারাবস্থাস্ক পিতৃভবনে যেমন 
হ্থথে বাস করিতাম সেখানেও সেই ভাবে থাকিব। আপনার অনুমোদিত 
নিয়ম পালন করির। ব্রন্ষচারিণী হইয়া পির শুশ্রাধা ক্িব-অতএব আমি 
নিশ্ট্ই বন গমন করিব। আপনি আমাকে কিছুতেই নিবদ্ধ করিতে 
পারিবেন না । আমি ফলমূল আহার করিয়া আপনার সহিত বনবাসিনী 
হইব। উচ্চতর ভূধর, রমণীর নিঝ'র, বেগবর্তী নদী ও হস কারগুব-পুর্ণ 
কমপিনী শোভিত সরোবর সকল নিরীক্ষণ করিয়া! পরম ছুখাগ্ুভব করিব । 
অতএব জীবিতনাথ ! আমাকে লইয়া চলুন, আমি আপনাতে রহিত হইয়া 
ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারিব না” 

গিরীশতজ্ত্র বিদ্যারত্ব মহাশয়ের দশকুমার গ্রন্থ সম্বন্ধে /88/ কোন সারদশী 
কর্তৃক যেক্নপ উক্ত হইয়াছে, আমি তাহা সম্যক্‌ প্রকারে হ্বব্ূপ কথা বলিয়া 
অনুমোদন করি; তিনি এইন্ধপ বলিয়াছেন “এই বাঙ্গালা দশকুমারের রচনা 
অতিশন্ন প্রসাদ গুণশাঁলিনী : যাহাদিগের বাঙ্গাল! ভাষায় তারতম্য বিবেচনা 
করিবার শক্তি আছে তাহার] অনাম্মাসে বুঝিতে পারিবেন যে একপ প্রসাদ 
গুণশালিনী ও চমৎকারিণী রচন! বাঙ্গাল ভাষার পুস্তক মধ্যে অতি বিরল ।” 

রামকমল ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের অযোধাঁকাণ্ডের রচনা কি মনোহারিণী, 
শুনিলে অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হয়। কিকঝ্িৎ উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষাম্ত থাকিতে 
পারিলাম না । যথা--“মৈথিলী ল্জিত হইয়া বলিলেন, আধ্যে! আমি 
পতিব্রত1 নারীর ব্রতাঁচার অবগত আছি । কীণ1 যেমন অতস্ত্রী হইলে বাদিত 
হয় না, রথ যেমন অচক্র হইলে চলিত হয় ন1, মীন যেমন সলিল বিহীন 
হইলে জীবিত থাকে না, নারীও তেমনি পতি সেবায় পরান্ধুখী হইলে হ্বখ 
সভে।গে সমর্থ হন না। পিতা মাতা ও ভ্রাতা প্রস্থতি কেহই পতির তুল্য 
হিতৈধী নগ্রহন । আমি পরম দৈবত পতিকে অবজ্ঞা করিব, আপনি এক্ধপ 
আশঙ্কা করিতেছেন কেন? আঁমি পরিণর কালাবধি এই ব্রত করিয়াছি, 
থে ভর্তার হিতের নিমিত প্রা পর্যাস্ত পরিত্যাগ করিব 1৮ 

মধূহদন বাচস্পতি সন্কলিত “বসম্তসেনা” এক বৃমণীয় গন্য পদ্য বৃচনাপূর্ণ 
পৃক্তক, তাহার গস্ভভাগের কিয়দংশ শ্রবণ করুন । 


১১০০ 


“ছার আমি কি এতই নরাধম, এতই পাপাস্মা ও এতই 18৫1 জথন্েখ মধ্যে 
গণ্য হইয়া পড়িলাম। ক্ষণকালপূর্বে ধাহাদের জীবন তুল্য গ্লেহভাজন ছিলাষ, 
সেই চিরপরিচিত বন্ধুগণ সেই বৈকারী বান্ধবগণ, আমাকে নারী বখকারী 
ছরাত্মা। জ্ঞান করিয়া ব্যাত্রের ন্যায় ছিংঅ, মার্জারের স্তায় লোভী, ভূজকের ভার 
খল, কুঠীর স্তার় পাপী, গৃথের স্তায় ঘ্বণাস্পদ ও কৃতান্তের ভ্তার় যগ্কর, ভাবির! 
দুর হইতেই পরিত্যাগ করিতেছেন । হার! সর্বাং সহ! ভূত ধাত্রী বহমতীও 
কি আমার ভার সহা করিতে পারিলেন না ? তবে আর কাহাকে কি কছিব, 
কে আর আমার ভার লইবে? হে ধর্মরাজ 1 ধন্মীধর্ঘ সকলই তোমার 
বিদিত, অতএব আমি কৃতাঞ্জলি ও কাতর হইয়া বিনয় করি। তুমি আমান 
এই অপ্রতিবিধেরর অপার বিপৎসাগরে পোত স্বরূপ বন্ধু হও, এখনই আমার 
জীবন গ্রহণ করিয়া উপকার কর, আর যেন, আমাকে এক পন্নও চলিতে না 
হয়, এবং এই অসম্থ যন্ত্রণা শূল সহা করিতে না হয়। .হে মৃত্যু তুমি ভিন্ন এ 
সময়ে আর কেহই ছিতকারী হইতে পারিবে না, আমি শরণাগত চরশানত 
হইতেছি, শীঘ্র আমার প্রাণ লও, এই ঘোর বিপদ হইতে পরিত্রাণ কর ।” 

ডাক্তর যছুনাথ মুখোপাধ]ায়ের প্রণীত শরীর পালন, উদ্ভিদ বিচার ও. 
ধাত্রী শিক্ষার মর্্ার্থ অতি উপকারক ও ব্যবহার্য) হইয়াছে। 

তিনি যে এক্ষণকার অনেক লেখকেখ স্যার কাব্য কাণ্ডে হস্তার্পণ পূর্বক 
বুখা কালক্ষযর় করিয়া হান্তাম্পদ হয়েন নাই, ইহা 'অতি বুদ্ধিমানের কার) 
করিয়াছেন । কাব্য কাণ্ডে খ্যাতি /৪৬/ প্রতিপত্তি লাভ করা জন্বর দত 
বিশেধদপ শক্তি-সম্প্ন লোকের কাধ্য, ঈশ্বর সে শক্তি ধাহার্দিগকে না 
দিয়াছেন, ভাহারাও ইদানীং কবিকুলের দলভুক্ত হইয়া কবিতা! দেবীকে 
অলঙ্কার বিবঞ্জিত ও পথের কাঙ্গালিনী করিয়া যথায় তথায় ভ্রমণ করান । 
হায় কি দুঃখের বিষয়! অতঃপর নিবেদন, হরানন্দ ভষ্টাচার্যকৃত দলো- 
পাখ্যান অতি বিশুদ্ধ সরল ভাষায় বিরচিত হইয়াছে ; ইহাতে ব্যাকরণ কিনব! 
অলঙ্কার গত কোন দোষ নাই; বিশেষত আদি সংস্কৃত পুস্তক হইতে ইহার 
ভাব সকল স্থুনিপুণতা সহকারে সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ শ্রবণ 
করুন । 

(নল) “রাজা গমন করিলে কিয়ৎক্ষণ পরে দময়স্তীর নি ভঙ্গ হৃইল। 
নেত্ত্বয় উন্গীলন করিয়া দেখিলেন, হৃদয়নাথ নিকটে নাই । অযরনি দশ দিক্‌ 
শৃর্ত দেখিয়া! হাহাকার করিক্লা উচ্চৈঃশ্বরে রোগন করিতে, লাগিলেক। 
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শ্রিয়তমকে উদ্দেশ করিয়া করুণ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হু নাথ! এ 
দবঃখিনীকে ফেলিয়া কোথায় পলাইলে ? আমি তোম। বিনা আর কাহাকেই 
জানি না। এই সংসার মধ্যে তোম] বিনা আমার আর কেহ.নাই। আমি 
একাল পরধান্ত এক দেছের গ্ভায় তোমার সহিত কালযাপন কত্রিয়াছি । 
কারমনে তোমার সেবা করিয়াছি । এই ভ্বঃসহ্থ ছুংখভোগ তৃখ-তুল্য বোধ 
করিয়া তোমার সঙ্গে অরণাবাস আশ্রয় করিয়াছি । কিন্তু তুমিকি প্রকারে 
হাদয় পাষাণবন্ধ করিয়া চিরসঞ্চিত কলবর-শ্লেহ বিস্মরণ পূর্বক, এই ভীষগ 
মহারণ্য মধ্যে আমাকে নিদ্রিত একাকিনী পরিত্যাগ করিয়। প্রস্থান করিলে । 
এই জনশৃন্ত অবান্ধব স্থানে /৪৭/ আমি কাহার কাছে গাড়াইব? কে 
আমাকে রক্ষা করিবে? তোমার অন্তঃকরণে কি দয়ার লেশ মাত্র নাই? 
যদি মনে করিলেই মৃত্যু হইত. তাহা হইলে তোমার অদর্শনে এক মুহূর্তও 
জীবন রাখিতাম না। অথবা! বুঝি তুমি পবিহাস করিয়া লতাঁবিতানে 
বাবহিত হইয়া কৌতুক দেখিতেছ? এই পর্যন্তই ভাল? আর পরিহাসের 
প্রয়োজন নাই। বিকটাকার সিংহ, শার্দলাদি শ্বাপদগণ ভয়ঙ্কররূপে 
চতুর্দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে, দৌখয়া ভয়ে আমার হাদয় কম্পিত 
হইতেছে । কোথায় আছ? আলিয়া দেখ! [দিয়া ভয় ভঞ্জন কর। এই 
ধেন দেখিতে পাইলাম, আবার কোথায় লুকাইলে ? তুমি ত অতি নিষ্টুর; 
আমার এ প্রকার বিলাপ দেখিয়া কেমন করিয়া ত্বস্থ মনে রহিয়াছ ? আমি 
আমার অন্য ক্ষণকালের নিমিত্তও চিন্তা করিনা । কেবল তোমার নিমিত্ই 
ভাবিতেছি + খন তুমি ক্ষুধায় পিপাসায় একান্ত ক্লান্ত ও পহশ্রান্ত হইয়। 
সাক্গংকালে বৃক্ষমূলে আসিয়া উপস্থিত হইবে; তখন তথায় আমাকে দেখিতে 
না পাইলে তোমার মন কিন্ধপ হইবে? শুশ্রধা করিয়া কে তোমার 
শ্রাস্তি দূর করিবে? কে আর প্রিযবাক্য দ্বারা তোমার হাদয় শীতল . করিবে ? 
বলিতে যলিতেই শোকে বিহ্বল হইয়া ভূতলে লুষ্টিত হইয়া রোদন করিতে 
লাগিলেন । নয়নে বাম্পধারা বহিয়া ধরাতল আর হইয়া উঠিল।” 

হুতোম প্যাচার পুস্তকের ইতিবৃত্তান্ত নিতান্ত নিকৃষ্ট, কিন্তু প্রায় এক্ষণকার 
মনুষ্য মাত্রেরই কেমন একপ্রকার নীচ প্রবৃত্তি জন্সিয়াছে যে, লোকের কুৎস! 
পরিপূর্ণ সেই পুস্তক পাঠে ভীহারা /৪৮| যথেষ্ট হর্ষলাভ ও নীচ প্রবৃত্তি চরিতার্থ 
করেন । যাহা হউক উঞ্চ লেখকের স্বভাবোজি বর্ণনার পাবিপাট্য অদ্বিতীয় 
ও অপূর্ঘ, তাহ! শ্রবণ করুন । | 
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“গুপুস্‌ করে তোপ পড়ে গযালো, কাকগুলো কা কা করে বাসা ছেড়ে 
উড়বাঁর উজ্জুগ- কল্পে । দৌকানীরা দোকানের বাঁপতাড়া খুলে গদ্ধেদ্বরীকে 
প্রণাম করে দোকানে গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে ছ'কোর জল ফিরিয়ে তাখাক 
খাবার উঞ্ধ্গ কচ্চে। ক্রমে ফরস; হয়ে এলো।-মাচের ভারিরা দৌসে 
আস্তে লেগেচে_মেছুনিরা ঝকড়া কত্তে কতে তার পেছু পেছু দৌড়েচে_ 
দিশি বিলিতী যমেরা অবস্থা! ও রেম্তমত গাড়ি পালকি চড়ে ভিঞ্ষিটে বেরিয়ে 
চেন-জর বিকার ও ওলাউঠোর প্রাছুর্ভাব না, পড়লে এদের মুখে ছাসি দেখা 
যায় না উলে৷ অঞ্চলে মড়ক হওয়াতে অনেক গো-দাগাঁও বিলক্ষণ সঙ্গতি 
করে নেছেন। কলিকাতা সহরেও ছৃচার গে-দাগাকে প্রাকটিস কতে 
দেখা যায়।---* 

“এদিকে গির্জার ঘড়িতে টুং টাং ঢং টুং টাং ঢং করে রাত চারটে বেজে 
গ্যালো-বারফট্কা বাবুর ঘরমুখে। হয়েচে | উড়ে বামুনরা ময়রার দেকানে 
ময়দা] পিষতে আরম্ভ করেচে। রাস্তার আলোর আর তত তেজ নাই। 
ফুরফুরে হাওয়া উঠেচে।-বারাগুার কোকিলের ডাক্তে আরম্ভ করেচে। 
ছুএক বার কাকের ডাক, কোকিলের আওয়াজ ও রাস্তার বেকার কুকুর 
গুলোর থেউ খেউ রব ভিন্ন এখনও এই মহানগর যেন লোকশুন্ত। ক্রেমে দেখুন 
--“রামের ম। চলতে পারে না। ওদের ন বৌটা কি বজ্জাত মা” “মাগী 
যে জক্কী” প্রভৃতি /৪৯/ নান। কথার আন্দোলনে ছুই এক দল মেয়েমানুষ 
গঙ্গাঙ্গান কতে বেরিয়েচেন |” 

“চার আনা! চার আনা! লালাদিগি! তেরেজুরি । এসো গো 
বাবু ছোট আদালত” বলে গাড়োয়ানরা সৌখীন দুরে চীৎকার কচ্চে,- 
নবদ্ধাগমনের বউএর মত ছুই একটা কুটিওয়ালা গা্চির ভিতর বসে আচেন 
_-সঙ্গণ ভূটচে না। ছুই একজন গবর্ণমেপ্ট আফিসের কেরাণী গাড়োয়ানদের 
সঙ্গে দরের কসাকসি কচ্চেন। অনেকে চটে হেঁটেই চলেচেন,--গাড়ো- 
যানেরা হাসি টিটকিৰির সঙ্গে “তবে ঝাঁকা ষুটে্ছ যাও, তোমাদের গাড়ি 
চড়া করব নয়" কষ্পরিমেন্ট দিচেচ। 

দশটা বেজে গ্যাচে । ছেলের] বই হাতে করে রাস্তায় হে] হো! কতে 
কতে স্কুলে চলেচে। মৌতাতি বুড়োরা তেল মেখে গামছা কাদে করে 
আফিষের দোকান ও গুলির আড্ডায় জম্চেন। হেটো ব্যাঁপারীরে বাজারে 
ব্যাচ কেনা শেষ করে খালি বাজর। নিয়ে ফিরে যাচ্চে । কল্কেতা সহর বড়ই 
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গুলা র,-- গাড়ির হর্বা, সইসের পরিস্‌ পরিস্‌ শব, কেঁদে। কেঁদে। গয়েলার 
ও নরম্যাণ্ডির টাপেতে রাস্তা কেঁপে উটচে--বিনা ব্যাথাতে রাস্তায় চল বড় 
পোকা কথা নয়।--" 


চঞ্ম - 
আমি সংপ্রতি রেববেগ্ড কুঞ্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু দ্বিজেজনাথ 
ঠাকুর, বাবু শ্তামাচরণ সরকার, রমেশচন্ত্র দত্ত, বঙ্গাধিপ পরাজয় লেখক৯, 
লোহারাম শিরোরত্ব, মদনমোহন মিত্র, ভোলানাথ চক্রবর্তাঁ, মনোমোহন বন, 
বাবু প্যারীাদ মিত্র, কাঁলশময় ঘটক, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, রাধা মাধব মিত্র, 
নৃপিংহ-1৫1 চক্র মুখোপাধার, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, নবীনচন্ত্র মুখো- 
পাধ্যায়, ষছুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু শিবচজ্র দে, বাবু রামদাস সেন প্রভৃতি 
মহাশয়গণের পুম্তক সম্বন্ধে কিছু বলিতে অবকাশ পাইলাম না' সময়ান্তরে 
বলিতে মানস রছিল। বান্ধব, একাধিক সহঅ রজনী, বহস্ত প্রকাশ প্রভৃতি 
পত্র ও পুস্তক সকল গুচারু সাঁধু ভাঁষা বিশিষ্ট; লেখকেরা ষে প্রণালীতে 
লিখিতেছেন, এন্ধপ পিখিলে খ্যাতি প্রতিপভি লাভ করিতে পারিবেন । 


্রিঙ্._ 
আধুনিক লেখকদিগের রচনাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত বলিলেন, কিন্তু কি 
কারণ উহ্নারদিগের পুষ্তকের ইতিবৃত-সম্বন্ধে কিছুই উত্থাপন করিলেন না? 


চা -. 

কারণ এক্ট যে এক্ষণকার লেখকেরা কেহ কেহ সাক্ষাৎসম্বন্ধে, কেহ 
কেহ প্রকারান্তরে অন্সবাদক মাত্র, আদি-রচয়িতা নহেন; হতবাং পুম্তকের 
ইতিবৃতান্ত সঞ্থন্ধে উহ্থীরদিগের যোগ্যতার কিছুই সংশ্রব নাই। কেহকেহু 
এক্সপ সিদ্ধান্ত করেন, কালিদাস ও শ্রীহর্ধ প্রভৃতি কবিগণ মহাভারত হইতে 
শকুস্তলা এবং নৈষধচরিত প্রভৃতি সঙ্কলন করিয়া কি প্রকারে এ সকল 
পুস্তকের ইতিবৃত্তান্তের কর্তা বলিয়া বিখ্যাত হলেন? ফলতঃ মহাভারতের 
ইতিবৃত্তান্তের ছায়ামাত্র উক্ত গ্রস্থকারেরা গ্রহণ করিরা তাহাতে নিক্গ নিজ 
নৃতন ভাব, নৃতন রস ও উৎকষ্টর্ূপ যথেষ্ট নৃতন প্রসঙ্গ, ভাছাদিগের কৃতগ্রন্থে 
সন্পিবেশিত করিয়াছেন ; এরূপ এক্ষণকার গ্রস্থকারেরা আপনাদিগের গ্রন্থে 


৯ প্রস্তীপচজা ঘোষ 


১৬৯ 


কিছু সন্নিবেশিত করিতে পীরিলে, আমি তাহাদিগকে আদিরচন্িতা ও গ্রন্থের 
ইতিবৃত্ান্তের কর্তা বলিতে সঙ্কোচ /₹১; করিতাম না; উতিবৃত্বাস্ত সম্বন্ধে 
তাহারদিগের যোগ্যতার পরিচয় দিতে পরাম্মুখ হইতাম না। তাহাদিগের 
্রন্থপাঠে প্রবৃত হইয়া দেখিয়াছি পুরাতন সাহিত্যক্ষেত্রের ও ইংরাজী প্রসৃতি 
ভাষার গ্রন্থের স্থান স্থান হইতে ভাহারদিগের পুস্তকের আস্ঘোপাস্ত সন্কলিত 
হইয়াছে? অনুসন্ধান করিলে সেই সকল পুস্তকের কোন্‌ পংক্তি, কোন্‌ ভাব, 
কোন্‌ রস, কোন্‌ ইতিবত্তান্তের অংশ, কোন্‌ সংস্কৃত কোন্‌ ইংরাজী পুস্তক 
হইতে গৃহীত হইয়াছে তাহা অনায়াসে প্রমাণ করা যায়; ত্রাহার। অনেকেই 
আদদি-রচয়িতার পুস্তককে রূপান্তরিত করিয়াছেন, তাহারা ঢাক কাটিয়া 
জগবঝম্প, ও প্যাণ্ট,লন কাটিয়া বছিধাস করার স্তায় পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছেন । 
কোন প্রকৃত কিম্বা আদি-রচয়িতার লেখার সমালোচন! করিতে হইলে? ভাহ!র 
পুস্তকন্থ ব্যক্কিদিগের কর্্মকলাপের চমৎকারিতার ইতিরত্ত ও যে স্থানের লেখার 
দ্বারা হ্বরসের উদ্ভাবন করে তাহা সবিস্তার সমালোচনাতে নিবিষ্ট করিতে 
হয়। বযীহার পুস্তকস্থ বরঞ্িগণের মধো প্রায় কাহারও কর্থের বিশেষ 
চমতকারিতা নাই, সকলই যংসামান্তরূপে অন্নবাদিত ও ধাহার পেখা ঘৎসামান্ত 
ও কোন স্কানে রসের উদ্ভাঙন করিতে পারে না-সমালোচক ভ্তায়রত্ 
মহাশয় উক্চ লেখকের পুস্তকের আগ্ভোপান্ত "আপনার সমালোচনা পুস্তকে 
উদ্ধত করিয়া পাঠকদিগের শিরঃপীড়াদায়ক এক প্রন্তাব প্রস্তত করিয়াছেন; 
উহ! পড়িতে কাহারও ধৈর্য্য রক্ষা পায় না। 


এক্ষণে কালীপ্রসন্ন সিংহের আম্মা কহিলেন, “প্রি্ন মহোদয়, /৫২/ 
গগ্ভলেখক মহাশয়দিগের বিবরণ অদ্য এই পধ্যন্ত হইয়া থাক, যাহা অবশিষ্ট 
থাকিল, আগামী অধিবেশনে তাহা সমাপ্ত হইবে ; এক্ষণে আমি কোন 
বিখ্যাত নবয কবির কবিত্বের পরিচয় দিবার জন্য নিতান্ত উতলা হইয়াছি 
মহাশয়গণ অনুগ্রহ পূর্বক অনুমতি দিউন যে; আমি সেই পরিচয় দিয়া স্বষ্থির 
হই।” প্রিন্স, কহিলেন “তুমি যদি আর স্থির থাকিতে না পার, তবে ধাহা 
বলিতে প্রার্থনা করিতেছ, তাহ। উত্থাপন কর।” 


কালীপ্রন্ - 


মাইকেল মধুহুদন দত্তের কবিস্বশক্তির পরিচয় দিতেছি, শ্রবণ করিলে 
যোহিত হইবেন, তাহার শ্থভাবোক্তি রচনার কি মধুরতা। 


৩৫ পৃষ্ঠা 


১১৮ পৃষ্ঠা 


১১৯ পৃষ্ঠা 


জন্ডাবোক্তি 


হেখনাদবধ হই 


“বৈক্য়ন্তধ।ম-সঙ্ পুকী”- 

অলিন্দে হৃন্দর হৈমময় আভ্ভাবলী 
হীরাঁচুড় ; চারিদিকে রম্য বনরাজশি, 
শম্দন-কানন যথা । কুহুরিছে ডালে 
কোকিল ; জ্রমর-দল ভ্রমিছে গুঞন্ি 5 
বিকশিছে ফুলকুল ৭ মন্্ররিছে পাতা ; 
বহছে বসম্তানিল ; ঝরিছে ঝঝ বে 
নিঝর । প্রবেশি দেবী হবর্ণ-প্রাসাছে, 
দেখিলা হ্ববর্ণ-দ্বারে ফিরিছে নির্ভনে 
ভীমন্ষপী বামাবৃন্দঃ শরাসন করে? 
দুলিছে নিষক্গ-সঙ্গে বেলী পৃষ্ঠদেশে | /৫৩/ 
“পঞ্বটী-বনে মোবা গোদাবনী-তটে 
ছিন্ হৃখে | হায়, সখি, কেমনে বলিব 
সেকাস্তার-কান্তি আমি ? সতত স্বপনে 
শুনিতাম বন-বীণ বন-দেবী কনে, 
সরসশীব তীরে বসি, দেখিতাম কভু 
সৌর-কবু-বাশি-বেশে স্ব্-বাল1-কেলি 
পদ্মবনে । কভু সাধবী খধি-বংশ-বধূ 
হ্ুছাঁসিনী, আসিতেন দাসশর কুটীরেঃ 
কধাংশুর অংশ্থ যেন অন্ধকার ধামে ! 
জিন ( রঞ্জিত, আহ1, কত শত বঙে €) 
পাতি বসিতাম কু দীর্ঘ তরুযূলে । 
“কছ়্ু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম হথে 
নদশিতটে ; দেখিতাম তব্রল সঙ্গিলে 
নুতন গগন যেন, নব তারাবন্পী, 

নব নিশাকান্ত-কান্তি ! কভু বা উঠিয়। 
পর্বত-উপন্ে, সখিঃ বসিতাম আমি 


১৭৯ পৃষ্ঠা 


১০ পৃষ্ঠা 


১১১ 


নাথের চবণ-তলে, ব্রতত ষেমতি 

বিশাল রসাল-মুলে ; কত যে আদবে 
তুষিতেন প্রন্থু মোরে, বরুষি বচন" 

হৃধা, হায়, কব কারে? কববাকেমনে? 
শুনেছি কৈলাস-পুরে কৈলাস-নিবাসী 
বোমকেশ, ম্বর্ণাসনে বমি গৌরী-সনে, 
আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্্ কথা |€৪/ 
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কছেন উমাবে | 

“স্বর্গীয় সৌরজে পূর্ণ শিবির দেখিস ; 
স্বগীয় বাদিএ, দূরে শুনিনু গগনে 

মৃহু! শিবিরের দ্বারে হেরিনু বিস্ময়ে 
মদনমোহনে মোহে যে বূপ মাধুরী ! 
গ্রীবাদেশ আচ্ছাপিছে কাদম্থিনীক্মপী 
কবরী 5 ভাতিছে কেশে বদ্ধপ্লাশি মরি 
কি ছার তাহান্র কাছে বিজলীর ছট! 
মেঘম।লে ! আচম্থিতে অদৃশ্য হইলা 
জগদন্যা! বন্ুম্ণ বর্গ চাহিয়া! 

সত নয়নে আম, কিন্ত ন। লিল 
মনোরথ ' আর মাত নাহ পিল: দেখা । 


বাবরূুস 
“ক্চি পুচারিণ । 


“পশিলা বীরকুঞ্ধর অরদল মাঝে 
ধগুদ্ধর | এখনও কাপে হিয়া মম 
থরথরি, স্মরিলে সে ভেবব হল্কারে ! 
শুনেছি, ব্াক্ষপপতি, মেঘের গর্জনে 
সিংহনাদে ; জলধিরু কল্লে।লে ; দেখেছি 
ব্রুত ইবম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন- 
পথে; কিন্ত কু নাহ শুশি ত্রিভুঝনে, 


৯১১৯ 


২০১ পৃষ্ঠা 


২৬৫৬ পৃষ্ঠা 


এ ছেন ঘোর ঘর্খর কোদশু-টক্কানে 

কতৃ নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর! /৫৫/ 
পশিলা বীবেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ 

স্বপে, ধুখনাথ সহ গজবৃথ বখ!। 

ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে, 
মেখদল আসি যেন আবন্িল] ক্ুষি 

গগনে ৭ বিহ্যৎঝলা-সম চকৃম্কি 

উডিল কলম্বকুল অন্বর প্রদেশে 

শনশনে !- ধন্ত শিক্ষা-বীর কীরবান্ধ ! 

কভ যে মব্রিল অরি' কে পারে গণিতে ? 
চক্ষে নিমিষে কোষা তুলি ভীমবাহু 
নিক্ষেপিল! ঘোরনাঁদে লক্রণের শিরে । 
পড়িল! ভূলে বলী ভীম প্রহরণে, 

পড়ে তরুরাজ যথা প্রভগ্তনবলে 

মভূমড়ে ! দেব-অস্ত্র বাজিল ঝন্ঝনি, 
কাপিল দেউল, যেন ঘোর ভূকম্পনে ! 
বছিল রুধির ধাবা ১ ধরিল। সত্বরে 
দেব-অসি ইন্দ্রজিৎ ;-- 

হেখায় চেতন পাই মায়ার যতনে . 
সৌমিত্র, ভক্কাবে ধন্থঃ টক্কারিল বলী । 
সন্ধানি বিদ্ধিলা শুর খরতর শরে 
অনিম্দম ইন্দ্রজিতে, তারকারি যথা 
মহেদ্বাস শরজালে বি ধেন ভাব্কে ! 

হায় বে রুধির ধারা ( ভূধর শরীরে 

বনে বরিষার কালে জলম্বোতঃ যথা, ) /৫৬/ 
বহিল, তিতির! বন, তিতিয়া মেদিনী ! 
অধীর ব্যথাক্স রঙ্ী, সাপটি সন্ববে 

শজ্খ, ঘণ্টা, উপহারপাত্র ছিল যত 
ঘত্জাগারে, একে একে নিক্ষেপিলা কোপে ; 
ঘ্থা অভিমন্য বঞ্ধী, নিব্রস্ম সমবে 


২০০ পৃষ্ঠা 


২০৮ পৃষ্ঠা 


চি 
সন্তরখখী-অন্ত্বলেঃ কভু বা হানিলা 
রখখচড়ঃ রখচক্রে ; কত ভগ্ অসি, 
ছির চর্খ, ভিন্ন বর্ম, যা পাইলা হাতে ! 
কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু-প্রসরশে, 
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি 
খেদান্‌ মশকবৃন্দে হপ্ত শ্ুত হুতে 
করপগ্ম-সঞাালনে ! সন্বোষে বাবশি 
ধাইলা লক্ষণ পানে গঞ্জজি ভীম নাছে, 
প্রহারকে হেরি যথা সম্মুখে কেশবী ! 
মায়ার মায়ায় বলী (হরিপা চৌদিকে-_ 
ভীষণ মহিষারচ ভীম দগুধরে। 


রৌদ্ররস 

“কি অ্িতীয় কবিশক্ছি 1" 
“ক্ষত্র-কুল-গ্লানি, শত ধিকৃ তোরে, 
লক্ষণ! নির্লজ্জ তুই ! স্মতরিয়-সমাজে 
রোধিবে শ্রবণপথ দ্বপায়, শুনিলে 
নাম তোর রখিবুন্দ ং তত্কর যেমতি, 
পশিলি এ গৃহে তুই; তস্কর সদৃশ /৫৭/ 
শাক্তিয়! নিরস্ত তোরে করিব এখনি । 
পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে, 
ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে, 
পামর ? কে তোরে হেথা আনিঙ ছুর্ম্মাতি ?”” 
কহিলা লক শুরে”_“বীরকুল-গানি, 
ক্মিত্রানন্দন, তুই ! শত ধিকৃ তোরে! 
বাবণ-নন্দন আমি, না ডক্ষি শমনে ! 
কিন্ত তোর অস্ত্রাথাতে মরিনু যে আঙ্গি, 
পামবু, এ চিরদুঃখখ রহিল? রে, মনে ! 
দৈতাকুলদল ইশ্দ্রে দমিহু সংগ্রামে 
মরতে কি তোর হাতে ? কি পাপে বিধাত] 


১১৯ 


২৫৮ পষ্ঠা 


ফিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিৰ কেমনে ? 
আর কি কহিব তোরে 1--এ বারতা হবে 
পাইবেন বক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে তোরে, 
নবাধম? জলধির অচল সলিলে 
ভুবিস্‌ য্িও তুই, পশিবে সে দেশে 
রাজরোষ-বাড়বারির'শিসম তেজে ! 


করুণবস 
"ক্কিমলোহর ।? 

তনয়-বৎসলা যথা হামিত্রা জননী 

কাদেন সরযূতীরে, কেমনে দেখাব 

এ মুখ, লক্ষণ, আমি, তুমি না ফিরিলে 
সঙ্গে মোর ? কি কহিব, ত্রধিবেন যবে /৫৮/ 
মাতা, “কোথা, বামভদ্রঃ নয়নের মণি 
আমার, অনুজ তোর? কি ব'লে বুঝার 
উল্মিলা বধূুরে আমি, পুরবাসী জনে ? 
উঠ, বৎস ! আজি কেন বিমুখ+ হে, তুমি 
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে, 
রাজ/ভোগ ত্যজি' তুমি পশিল। কাননে । 
সমছুঃখে সদ! তুমি কাদিতে হেরিলে 
অশ্রময়্ এ নম্বন $ মুছিতে যতনে 
অশ্রধারা ; তিতি এবে নয়নের জলে 
আমি, তবু নাহি তুমি চাহ মোর পানে, 
প্রাণাধিক ? হে লক্ষণ” এ আচার কভু 
( হশ্রাতৃ-বৎসল তুমি বিদিত জগতে !) 
সাজে কি তোমারে, ভাই, চিরানন্দ তুমি 
আমার! আজন্ম আমি ধর্মে লক্ষ করি, 
পু্িম্থ দেবতাকুলে,-- দিলা কি ঘেবতা 
এই ফল? হে রজনি, দক্ামক্রী তুমি) 
শিশির-আসারে নিত্য সরস কুহমে, 


২৯৪ পৃষ্ঠ! 


২৬৬ পৃষ্ঠা 


১১৪ 


শিদাঘার্ভ ; প্রাণদান দেহ এ প্রশ্নে ! 
হধানিধি তুমি, দ্বেব হধাংশু ; বিতর 
জীবনদাহিনী হৃধা, বাচাও লক্ষ্মপে-_ 
বাচাও, করুণাময্ন, ভিখারী বাববে।+ 
হেরি দূরে পুত্রবরে রাজধি, প্রসারি+ 
বাছুধুগ, ( বক্ষঃস্থল আর্দ অশ্রজলে ) /৫৯/ 
কহিলা;ঃ “আইলি কি, রে? এ ছুর্গম দেশে 
এত দিনে, প্রাণাধিক, দেবের প্রসাদে, 
জুড়।তে এ চক্ষুংদ্বয় 1 পাইন কি আজি 
তোরে, হাধাধন মোর? হায় খে? কত যে 
সহিন্ধ বিহনে ঠোঁর, কহিব ০কমনে, 
রামভদ্ত্র? লৌহ যথা গলে অন্িতেজে, 
তোর শোকে দেহুতযাগ করিম অকালে । 


বীভগুসরস 
“কি বর্নার নৈপুণা 1” 

অস্থি-চর্ম-সার, দ্বারে দেখিলা শ্রী, 
জর-বোগ । কু শাতে কাপে ক্ষীণ তন্থ 
থর থরি”; ঘোর দাহে কু বা দহিছে, 
বাড়বাগ্রিতেঞ্জে থা জলদলপরিত! 

পিছ, শ্লেম্মা, বায়ু, লে কু আক্রমিছে 
অপহৃরি' জ্ঞনি তার! সেরোগের পাশে 
বিশাল-উদর বসে উদরপবতা $-- 
অজীর্ণ ভোজন-দ্রবা উগরি হুর্্মতি 

পুনঃ পুনঃ ছুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে; 
হখাস্ক ! তাহার পাশে প্রমত্তত্ব হাসে, 
ঢুলু ঢুলু ঢুলু আখি! নাচিছে, গাইছে 
কভু, বিবাদিছে কদ্ছু” কারদিছে কনু বা 
সদা ভানশুন্ত মুড়ঃ জ্ঞানহর সদ] ! 

তার পাশে বসি' বন্ম্া শোপণিত উপরে, / ৬৯! 


১১৬ 


২৬৪ পৃষ্ঠা 


কাশি কাশি দিবাদিশি; হীপায় হাপানি- 
মহাপীত়া ! বিস্চিকা, গতঙ্জোযোতিঃ আখি ; 
দেখিলা রাখব রঙ্ণী অপ্রিবর্ণ রথে 

(বসন শোণিতে আর্রঃ খর অসি করে ) 
রণে। রখমুখে বাগে ক্রোধ হুতবেশে । 
নরমুণ্ডমাল1 গলে, নরদেহ রাশি 

সম্মুথে । দেখিল1 হত্য!, ভীম খঙ্জাপাণি; 
উদ্ধাবাছু সদ, হায় নিধনসাধনে ! 

বুক্ষশাখে গলে রঙ্ছু ছুলিছে নীরবে 

আম্মুহ 57, লোলজিহব, উদ্লীলিত আখি 
ভয়ঙ্কর! 


উপমা, পুর্শোপমা, মালোপমা; ব্বপক, সাঙগবূপক, পরম্পরিত রূপক, 
উত্প্রেক্ষা) শ্বভাবোক্তি প্রভৃতি 'লম্থারের চমৎকার উদাহরণ মাইকেলে 
অনেক পাওয়া যায়। তাহার ছুই এক স্থল ন: বলিয়: ক্ষান্ত হওয়া যার না। 


৬৬ পষ্টা 


১১১ পৃষ্ঠা 


১১২ পৃষ্টা 


উপমা 
শ্রথাইল অশ্রবিন্দু থা 
শিশির নীরের বিন্দু শতদল দলে__ 
দরশন দিলে ভাহ্‌ উদয়-শিখবে | 


পুর্ণোপমা 
ছরম্ত চেডী, সতীরে ছাড়িয়া, 
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে-- /৬১/ 
হশনপ্রাপা হবিণীরে রাখিয়া বাধিনী 
নিয় হৃদয়ে যথা ফেরে দুর বনে। 


মালোপমা 
মলিন-বদন! দেবী, হায় রে যেমতি 
খনির তিমির গর্তে (না পারে পশিতে 
সৌর-কর-রাশি যথা ) সুর্ধ্কান্ত মণি । 
কিন্বা বিস্বাররা রম! অন্তুরাশি ত্‌ল ! 


১৩ পষ্ঠা 


১৯ পষ্ঠা 


১১২ পৃষ্ঠা 


১৪/১৫ পৃষ্ঠা 


১১৭ 


বপক 
শোকের ঝড় বহিল সভাতে +-- 
ছবু-হ্বন্পরীর ব্ধপে শোভিল চৌছিকে 
বামাকৃল, মুক্তকেশ মেঘমালা ; ঘন 
নিশ্বাস প্রলয় বায়ু; অশ্রবারি-ধার। 
আসার * জীমৃত-মঙ্র হাহাকার রব । 
চমকিল। লঙ্কাপতি কনক-আসনে । 


উত্প্রেক্ষা 


উঠিল! রাক্ষসপতি প্রাসাদ-শিখরে, 
কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন 
অংগুমালী | 
অশ্রময় আখি' নিশার শিশির- 
পুর্ণ পদ্মপর্ণ যেন ! 

রাশি বাশি কুক্ছমম পড়েছে 
তরুমুলে * যেন তব্দ, তাপি মনক্জাপে, 
ফেপিয়াছে খুলি সাজ! দূরে প্রবাহিণী, “ ৬২ / 
উচ্চ বীচি-রবে কাগি” চলিছে সাগরে, 
কহ্ছিতে বারীশে যেন এ দুঃখ-কাহিনী ! 


অ্ভাবোক্তি অলঙ্কার 


অদবে হেবিল] রক্ষঃপতি 
রূপক্ষেত্র । শ্িবাকৃল, গৃধিনী, শকুনি, 
কুন্ধুরঃ পিশা৮শ. ফেরে কোলাহুলে । 
কেহ উড্ে ঃ কেহ বসে; কেহ বা বিবাদে ; 
পাকৃশ্াট মারি কেহ খেদাইছে দুরে 
সম্লোভী জীবে « কেহ, গরজি উল্লাসে, 
নাশে ক্ষুধা-অপ্রি + কেহ *শোষে রক্তআোতে ; 
পড়েছে কুগ্জরপুঞ্জ ভীষণ আকৃতি । 
ইত্যাদি । 


১১৯৮ 


£পর দেবযপী প্রেমতন্্র তর্কবারীশ বলিতে প্রবৃত হইলেন--যাহ। 
হউক ফে!ন সংস্কত ও হৃসাধূতাষা শিক্ষিত ভাবুক ব্যক্তি মাইকেলি অসরিত্রা- 
ক্ষুর বচনাকে উৎকৃই বলিয়া গ্রা্থ করেন না। ভাহার কবিতার যথেষ্ট কবিত্ব 
আছে। তাহার কবিতার যেধে দোষ তাহা ক্রমশ উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ 
করুন। শিগুকালীপ্রসন্ন যে স্বভাবোক্তির উল্লেখ করিলেন তাহা বিশুদ্ধ 
গ্ভাবোক্তি নহে, কারণ মধ্য মধো অলঙ্কার আছে। অপরঞ্চ লেখকের 


গননপ্রকাশ 


৪ [পৃষ্ঠা ] তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী /৬৩| 
কল্পনা । কবির চিত-ফুলবন-মধু 
লয়ে, রচ মধুচক্রু, গৌড়জন যাে 
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি । 


"লক্কারাধিকা 


১৩1১৪ পৃঠা] দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীর _ 
অটল অচল যথা ; তাহার উপরে, 
বীরমদে মত্ত, ফেরে অস্ত্িদল,; (১) যথা 
শলধরোপরি সিংহ । চারি সিংহদ্ার 
( রুদ্ধ এবে ) -হরিল; বৈদেহীহর ; তথা 
জাগে রথ, রী, গজ, অশ্ব, পদাতিক 
অগণ্য। দেখিলা রাজ! নগর-বাছিবে, 
বিপুরদ্দ' (২) বালিরম্দ সিদ্কৃতীরে যথা, 
(৩) নক্ষত্র-মগ্জল কিন্বা আকাশ-মগুলে। 
থান। দিয়! পূর্কা দ্বারে, হুর্ববার সংগ্রাজে, 
বসিক্কাছে বীর নীল ২ দক্ষিণ দুয়ারে 
অন্রদ, (8) করভসম নব বলে বলা; 
কিছ্বা (৫) বিষধর? ধবে বিচিত্র কষ্ঠুক- 
ভূষিত; হিমান্তে অনি ভ্রমে উর্ধা ফণা-- 
ভ্িশুলসদূশ জিহবা! লুলি অবলেপে 
উত্তর ছুষারে বাড? হগ্রীব আপনি 


১৯৬ 


বীরসিংহ । দীশরখি পশ্চিম ছুয়ারে-- 
হায় বরে, বিষণ্ন এবে জানকী-বিছনে, 
(৬) কৌমুদী-বিহনে যখা কুমুদরজন 1১৪! 
শশাক্ক ! লক্মণ সঙ্গে, বাযুপুজ ছনূঃ 
মিত্রবর বিভীষণ। শত প্রসরণে, 
বেড়িয়াছে বৈবিদল স্বর্ণ -লঙ্কাপুরী 
(৭) গঞ্ছন কাননে যথা ব্যাদ-দল মিলি, 
বেড়ে জালে সাবধানে কেশব্রীকা মিনী, 
এই ক্ষুগ্র পরিচ্ছেদে সাত সংখ্যক উপমা সংযোগ করিয়া লেখক পরিচ্ছেদ 
সন্ব ত প্রক্কৃত মৃন্ভিকে দেখিতে দিতেছেন না। 

১৯ পৃষ্টা হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল সাথে, 
প্রবেশিল৷ সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী । 
আলুখালুঃ হার, এবে কবরীবন্ধন ! 
আভরণহীন দেহ, (১) হিমানীতে যথা 
কুহ্ধমরতন-হীন বন-হুশোভিনী 
লতা! অশ্রময় 'ম্বাখি, (২) নিশার শিশির- 
পূর্ণ পল্লুপর্ণ ষেন। বীরবা শোকে 
বিবশা রাঙ্গমন্কিফী, (৩) বিহৃঙ্গিনী সখ।, 
যবে গ্রাসে কাল-ফণী কুলায়ে পশিয়া 
শাবকে । (৪) শোকের ঝড় বহিল সভাতে । 
হ্বর-হথন্দরীবু রূপে শোভিল চৌ'দিকে 
বামাকুল 7; (৫) মুক্তকেশ মেঘমাল] (৬); ঘন 
নিশ্বাস প্রলয় বায়ু $ (৭) অশ্রবার-ধারা 
আসার ! (৮) জীমৃতমন্দ্র হাহাকার রব! 
চমকিল! লঙ্কাপতি কনক আসনে । /৯৫/ 

লেখকের নানাবিধ গুরুভার অলঙ্কারে এই ক্ুদ্র পরিচ্ছেগের কটিদেশ 
ত্রিভঙ্গ হইয়! গিয়াছে ! 


শ্রতিকটুতা এবং প্রযুক্ততা বা ছুরূহ 
৩, পৃষ্ঠা দিন দিন হুীন-বীর্ধ্য রাবণ হুর্দাতি। 


১৯৩ 


যাদঃপতি-রোধঃ যখ! চলোগ্সি-আঘাতে 

৫৪ পৃ] হাসিয়া কহিল] উমা; “বাবণের প্রতি 

দ্বেষ তব, জিকু ! তুমি, হে মঞ্ুনাশিনী 
শচি' তৃমি ব্যগ্র ইন্্রজিতের নিধনে ।” 

৬১1৬২ পৃষ্ঠা ম্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে! 

মলম্বা-অন্থরে তামতর এত শে'ত। যদি 
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ, বিশুদ্ধ কাঞ্চন- 
কান্তি কত মনোহর ! 

৯৭ পৃষ্ঠা নহাঁশক্কতি অংশে, দেব, জনম বাদার, 
মহাশক্তি-সম তেজে ! কার সাধ্য আটে 
বিজ্রষে এ দানবীরে ? দস্ভোলি-নিক্ষেপী 
লহম্রাক্ষে যে হর্যযক্ষ বিমুখে সংগ্রামে, 
সে রঙ্গেন্ত্রে রাঘবেজ্্র, রাখে পদতলে । 


২৩৭ পৃষ্ঠ। দেখিল। বাক্ষস-বল বাছিরেছে দলে 
অসঙ্খা, প্রতিথ-অন্ধ' চতুঃস্কন্ধ রূপী 
২৮৩ পৃষ্ঠ কামধুকে ঘা 


কামলতা, মহেষাস, সম্ভ ফলবতী | 
অপ্রচলিত শক প্রয়োগ যথা, কমু, কঞুক, অররু, মজে, /*৬| ইরক্মদ, 
অবলেপ, বীতংস, কাকোদর, গ্রক্ষেড়ন? কর্ব,র, তিষাম্পতি, গরুতমতাঁ, প্রপঞ্চ, 
আনায় ইত্যাদি। 


চাত সংস্কৃতি বা উদ্টে বিভক্তি 
বিলশ্বেন, অবগ্াহে, প্রঙাতিল, বাহিত, সন্ধানি, লয়িতে, সমরিব, স্েছেন, 
নিরত্তিলা, অন্থিক্বিলা, লাঘবিল।, আবরেন নিধীৰিবে, ত্রা।ণবে, বৃষ্টিল। ছানি, 
বিউনিল, কপস, ছুয়ারী, বিহক্রিনী, দুকেশিনী ইত্যাদি । 


অসমর্থতা 
ধে শবে :ঘ অর্থ বোধ নাহ্য়। 
১২৬ পৃষ্ঠা ূ কহিল ভর্তি 
(প্রতারিত বোধ আমি নান্বিজু বুঝিতে ) 


কুখার্ড অতিথি আমি কৰিনু তোমারে । 

২৪৯।৫০ পৃষ্ঠ! অনন্বর কআধারি ধাইল 
শিখর ;-- 

২*৭ পৃষ্ঠা বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি দাড়াইলা বলী 
নিল, হায়রে মরি, কলাধর যথা! 
ব্বানুগ্রাসে + কিন্বা সিংহ আনায় মাঝারে । 

২০৯ পৃষ্ঠা স্থপট্ট শয়ন শায়ী তুমি ভীমবাহ, 
সদা, কি বিরাগে এবে পড়ি হে স্ুতলে? 

২৭৬ পৃ কোন নারী খেদে 
কুড়িছে নয়ন বয়, ( নির্দয় শকুনি 
মৃুতজীব আখি যথা) /৬৭| 

প্রভারিত রোষ-- কৃত্রিম রাগ 
অনন্বর- আকাশ 
নিষ্ষল--তেজ্জোহীন 

বিরাগ-- দুঃখ 
কুড়িছে-_উপাড়িছে । 


নিহ্িতার্থত1 অপ্রসিদ্ধ অর্থ বিশিষ্ট শব্দ 
২২৫ পৃষ্ঠা বিরাজিন্ু দশন শিখরে 
আমি 
এস্থলে শিখর শকের অর্থ অগ্রভাগ অপ্রসিদ্ধ। 
১৯ পৃষ্ঠা হর-ন্দরীর পে শোভিল চৌদিকে 
বামাকুল 
হরহুন্মরী শব্দের অর্থ বিহ্ঃৎ অপ্রসিদ্ধ । 
৫৮ পৃষ্ঠা রদ্ব সঙ্কলিত আভা কৌধেয় বসনে । 
কৌষের শব্ষে বর্ণ বিশেষ ইহ1 অপ্রসিদ্ধ। 


ক্রিউতা-জড়িতার্থ শব্ধ বিশ্যাস 
২৯৩ পৃষ্ঠা রক্ষঃকুল-অনীকিনী -উগ্রচণ্ড) বপে! 
গজরাভ-তেজঃ ভুজে, ব্জশ্বগতি পদে; 


ঠহহ 


৬ পৃষ্ঠা 


৮৪ পৃষ্ঠ 


পরখ শিরঃ-চূড়া * অঞ্চলে পতাকা, 

রত্বময় ; তের, তূরী, হুন্দুতি, দামামা 
আদি বা, সিংহনাদ । শেল, শক্তি, জাটি, 
তোষবর। ভোমর, শুল, মুল, যুদগর১ 1/৬৮| 
পরিশ, নারাচ, কৌন্ত--শোতে দস্তব্দপে ! 
জনমিল নগ্রনাণি সাজোয়ার তেছ্জে ! 


কবি-প্রসিদ্ধ বিষয়ের ব্যতিক্রম বর্ণনা 


প্রসিন্ধি বিরদ্ধত। 


নাচে তারাবলশ 
বেডি দেবদিবাকর মৃদু মন্দ পদে । 
তি সৎ 
( কৈলাস পর্বত ) হৃষ্টামাঙ্গ শুগধর | 


বিরুদ্ধ রসভাব 


(প্রমীলাতে কীররস ) 

পশিব নগরে 
বিকট কটক কাটি, জিনি ভূজ-বলে 
রদ্ুশ্রেষ্টে ; এ প্রতিজ্ঞ, বীরাঙ্গনা, মম ; 
নতুবা! মধিব রশে-ঘা থাকে কপালে ! 
দানব-কুল-সন্ধবা আমর।, দানবি,- 
দানব-কুলের বিধি বধিতে সমরে * 
দ্বিষংশোপণিত-নদে নতুবা ডুবিতে $ 
অথরে ধরি, লো, মধু গরল লোচনে 
আমরা ? নাহি কি বল এ ভুজ-মুণালে ? 
চল সবে, বু।ঘবের হ্কেরি বীর-পণা । 
মেখিব, ষে ব্বপ দেখি শুর্পনখা পিসী /৬৯/ 
ফাতিল মদন-মঙে পঞ্চবটী বনে, 
ছেখিব লক শৃরে ॥ 


১২৩ 


গ্রাম্য 


৮* পৃষ্ঠা এক দৃষ্টে চাহে বীর যত 
ঘড়ে রড়ে ড় সবে হয়েস্বানে স্বানে। 
খেদায়, গেনু, খেছু, ডেঁই ইত্যাদি । 


অনৌচিতাদোষ 


৫৯ পৃষ্ঠ কাঁইলা শৈলেশ-মৃত1 ; “চল মোর সাথে, 
হে মন্মধ + যাব আমি যথা দোশসিপতি 
যোগে মগ্ন এবে, বা ; চল ত্বরা করি।”' 
৬* পৃষ্ঠা কুলগে গেনু। মা, যথা মপ্র বামদের 
তপে ; ধরি ফুল-ধনুঃ, হানি কুক্ষণে 
ফুল-শর । 
৬১ পৃষ্টা কেমনে মন্দির হতে, নগেক্র-নন্দিনি, 
বাহিরিব1, কহ দাসে, এ মোছিনী-বেশে ? 
মুহূর্তে মাতিবে, মাতঃ, জগত, ছেরিলে 
ও রূপ-মাধুরী 
মাতৃ সম্বোধন ততৎপরে আদিরসের প্রবাহ; কি সারহীনের স্টায় সন্দর্ভ 
হইয়াছে । কবি কালিদাস হরপা্কতীশ সম্বন্ধে অনেক আদিরস লিখিয়াছেন, 
কিন্ত এমন কুৎসিত ভাবে কুত্রাপি তাহার অবতারণ। করেন নাই বা রতিসহায় 
কামদেবের মুখ হইতে মাতৃ সম্বোধন করান নাই । /৭০/ 


বধু প্রমীলা-সম্বন্ধে শ্বশুর বিভীষণের উক্তি 


৯৮ পৃষ্ঠা. নিবারে সতত সতী প্রেম আলাপনে 
এ কালার, যমুন'র হবাসিত জলে 
ডুৰি থাকে কাল ফণী-- 
এতদ্বাতীত অনুপযোগী উপমা, সন্দি্চতা, শবানোচিত্য, কালানৌচিত্তয, 
রসঙ্গোষ, তদ্‌ যদ্‌ ইদম্‌ শকদোষ, দুবহুয়, প্রস্ভৃতি শত শত দোষ আছে, কেবল 
সময়াভাব জন্ত বলিতে অসমর্থ হইলাম । 
মেধনাদবধ কাব্য লেখক পুস্তকান্তর হইতে কবিক রূপ মধু আহরণ 
করিয়াছেন, আমরা স্বীকার করি; কিন্তু তাহার কবিতা মধুতে অনেক তুরিত 


১ 


পরমাণু ও মধু ক্রমের কিরদাশ মিশ্রিত আছে, তাহা! নির্্ল করিয়া পাঠক- 
দিগের পান করা উচিত, যেছেতু এ হৃষ্ট হুরিত ভাগ গলাধঃকরণ করিলে 
ছুর্মতি মন্ততা মনকে প্রবেশ করিয়! টলাইয়া ফেলে, আর হিতাহিত জ্ঞান 
থাকে না। সামান্ত কপ প্রক্রিয়াতে উহ্কার দোঁষভাগ দূর হইতে পাবে না, 
মণিরামপুরে যে প্রকারে অঙ্গার ও বালির কূপ সহকারে গঙ্গাজল নির্্মলের 
আয়োজন আগে, লেইকপ মাইকেপি মধুময় পদ্য লেখায় নিশ্্বলের আফোজন 
করিরে পরে পরিষ্টন্ধ বিমল মধুরস লাভ হইতে পারে, সহজে নহে । 

বচন। শিক্ষার্থে ম'ইকেপি রচনা আদর্শ করিবার উপযুক্ত উৎকষ্ট বন্ত নহে। 

আক অলঙ্কার দিলে কবিতা স্থম্পরীর স্বাভাবিক বিনোদিনী /৭১ 
মৃত্তি দেখা যায় ণ। সে ধারণা না থাকাতে মাইকেল স্তপাঁকার অলঙ্কারে 
কবিতাকে আচ্ছর করিয়াছেন । 

তাহার কৃত অমিরাক্ষর ছদ্দ, ছন্দ নহে-অমিত্রাক্ষর ছন্দের যতি ও 
গুরু লঘূ বর্ণের, স্মানের ও পরিমাপের নির্দেশ থাকা উচিত, মাইকেলের 
লেখাতে সে সকল কিছুই নাই ' তিনি কেবল অক্ষর গপনানগুসারে এক ছন্দ 
প্রস্তুত করিয়। তাগাকে অমিবরাক্ষর ছন্দ বলিয়া! নাম দিয়াছেন । তাহার প্রিয় 
পাঠকের) সেই ছন্দকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলিয়। মানিতেছেন, কিন্তু প্রথমে 
গণ লিখিয়! অক্ষর গণনা দ্বারা ভাগ করিয়া লইলে মাইকেলি অমিত্রাক্ষর 
ছন্দ নারাপে প্রস্তত হইতে পাবে। 

রামগতি ভ্তায়রদ্ধ বলেন_ “কবিরা দুই তিনটি কথা দ্বারা যে সকল 
অলঙ্কার নিন্সিত করিয়া থাকেন, মেঘনাদে সেগুলি প্রস্থত করিতে কখন 
কখন ছই তিন পংকিও লাগিয়াছে । মাইকেলের আর একটাদোষ এই তিনি 
বোধ হয় ক্মভিধান দেখির! অপ্রচলিত কঠিন কঠিন শব্দ বাহির করিয়া প্রয়োগ 
করেন এক্স তাহার রচনা তব্বোধ হয়। উৎকৃষ্ট কবির রচনায় যেরূপ কোমল 
ও সর্বদা প্রচলিত শব্দের প্ররোগ থার। প্রাঞ্লতা, মনোহারিতাঃ চিভ্তাকর্ষকতা 
ও মধুরতা নিয়া থাকে ইচ্ছাতে তাহার কিছুই নাই ।” অতঃপর তিনি 
লিখিয়াছেন, শ্রীযুক্ত মাইকেল যধুশ্দন দত্ত আজি কালি অনেকের মতে 
বাঙ্গালা সর্ব প্রধান কাঁৰ বলিয়া পরিগণিত হইফ্াছেন, এই কথাতেই 
ভাঙার দিঞঙ্জগের অভিপ্রায় বাধ করা গিয়াছে । বিশে-/৭২/ ফত যাইকেজের 
রচন। ও ছন্দের বিষয়ে দেশের লোকের যেকিরূপ অভিগ্রান্ধ। তাহ! ছুছুন্দরী- 
বধ কাবা উদ্ভূত করিয়া ম্পইরুপে প্রতীতি করিয়াছেন । 


১২৫ 


হদিচ হ্োমর, ভঙ্জিল, যিল্টন ও রামায়ণ অবলম্বন করিয়া মাইকেল 
মেঘনা লিখিয়াছেন। তথাচ তাহাকে কবিত্বে উংকৃষ্ট সংগ্রাহক বলা 
যাইতে পারে। 

তিনি যস্তপি প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ, শাবিক ও আলঙ্কারিকের দ্বারা ভাছার 
পদ্য[দি বচন! সংশোধন করাইয়া লইতেন, তাহা হইলে হার পুস্তক অতীব 
প্রশংসিত হইত । 

কোন প্রসিদ্ধ স্তাবক* লিখিয়াছেন ফে “অমিত্র ছন্দে কাব্য রচনা করিয়া 
কেছযে এত অল্লপকালের মধ্যে এই পয়াবু প্লাবিত দেশে এরূপ যশোলাত 
করিবে-একথ। কাহার মনে ছিল, কিন্ত বোধ হয় এক্সণে সকলেই স্বীকার 
করিবেন যে মাইকেল মধুহুদনের নাম সেই ছুল'ভ যশ:-প্রভাষ বঙ্গমণ্ডলীতে 
প্রদীপ্ত হইয়াছে ।” 

বঙ্গমগ্ডলীতে নহে কেবল কতিপয় সামান্ত হেণীর বিষয়ী লোকের ও 
লেখকদিগের উৎসাহদ1তা মহাশয়গণের নিকট তাহ প্রদশণ্ত হইয়াছে । সংস্কৃত, 
কি সাধুভষায় স্তরশিক্সিত কোন ব্যক্তির নিকট মাইকেলের যশ; প্রদীপ্ত 
হয় নাই। 

মাইকেলের স্তাবক লিখিয়াছেন “পূর্বে আমারও সংস্কার ছিল যে, মেঘনাদ 
বধের শব বিশ্তাস অতিশয় কুটিল ও কদর্য এবং সে কথা বাক্ত করিতেও 
পুর্বে ্নান্ত হই নাই। কিস্ত( সেই) গ্রস্থখাণি বারগ্ার আলোচনা করি 
আমার সেই 1৭৩1 সংস্কার দুর হইয়াছে ।' হইতে পারে। অঙ্ক-কৃপে 
প্রবেশ মাত্র কিছুই দেখা যায় নাঃ কিন্ত যেমন তথায় বহুগ্গপ বাস *€ বারবার 
ভ্রমণ করিলে কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ মাইকেলের নান 
স্থানের অন্ধকৃপ স্বরূপ রচনাকৃপে বসতি ও বারম্বার অ্রমণ করিয়৷ ্তাবক 
তাহার বূচনা চাতুর্যা কিছু কিছু অনুধাবন করিতে সক্ষম হইয়াছেন । 

স্তাবক পুনশ্চ লিখিয়াছেন, “প্রথমে কত লোক কতই বলিয়াছিল, কতই 
ভয় দেখাইয়াছিল-কতই নিম্দ। করিয়াছিল; বঙ্গভাষায় অিত্র-ছন্দে কাব্য 
বচন করা বাতুলের কার্ধ্য ।৮ প্রব্ূপ বলিতে কি বুদ্ধিমান লোকেরা অস্তাপি 
' নিরস্ত হইয়াছে? আ্তাবক পরে লিখিয়াছেন যে “এই গ্রন্থ খানিতে (সেঘনাদ- 
বধ কাব্যে) গ্রস্থকর্তা যে অসামান্ত কবিতা শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তুষ্টে 
বিশ্ব্থাপর এবং চ্ৎকৃত হইঙ্গে হয় 1 

১ হেমতন্্র বপ্যোপাব্যার 


৬ 


তাহা না বলিয়া-_ এই গ্রন্থ খানতে (মেঘপাঁদবধ কাব্য ) হোমর, ভঞ্জিল, 
মিল্টন ও সংস্কৃত গ্রস্থারদিগের ভব আনিয়া যাইকেল কৌশলে সন্নিবেশিত 
করিয়াছেন, এই বলিলেই হইত । 

“কবিগুক্ষ বাল্সীকি প্রন্থতি মহা কবিগণের কাব্যোদ্/ন হইতে পুষ্পচয়ন 
পূর্ব মাইকেল মেতনাদবধ কাব্যে বিরচিত করিয়াছেন ।” কিন্তু সেই 
কৃহমরাজি মূল বুক্ষ ছুটতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, তিনি তাহা পযুষিত ও নির্গ্ধ 
করিয়া ফেলিয়াছেন। যাছা হউক উক্ত মেঘনাদবধ কাবা পুস্তকে নানা 
বিষয়ক নানাবিধ অপ্রাসঙ্গিক ভাব, শ্পাকারে উপস্থিত কর হইয়াছে, কিন্ত 
সে সকল ম্পষ্টকপে সহস' কেহ হাদয়ঙ্গম করিতে পারেন না11/৭8/ উচ্থাতে 
বহতর অপ্রাসঙ্গিক ভাব আছে, এই হেতু এ পুস্তককে আমরা অসামঞ্জহ্য 
তাৰ সমষ্ইির আকর বলি। 


ন্র্কবারীশ মহাশয় এইনূপ বলিয়া! শেদ করিলে, কালীপ্রসন্নের সর্বাঙগ 
ক্রোধে কম্পমান ও চক্ষু রুকরপর্ণ হইয়া! উঠিল, অগ্ন,/ৎপাত হইলে লোকে যেরূপ 
উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকে, তিন সেইরূপ করিয়া বলিলেন, কি! 
মাইকেলের কবিতার দোষ কীর্তন! ইহা গুনিয়া কে স্থির হইতে পারে? 
কি অভ্ায়! উগ্রভাবে ইত্যাকার উক্তি করিলে প্রিচ্স, কহিলেন, কালীপ্রসন্ন ! 
তোমার ভ্ায় আনভিজ্ঞ শিশুর ও বিদ্যামন্দির হইতে অল্প কাল বহির্গত তরুণ 
জনের কিন্বা বিষয়ী লোকদিগের জভিরুচির উপর নির্ভর করিয়া আমরা 
মাইফেলি কবিতার মীমাংসা করিতে পাতি না এবং কবিকল্পত্রম সদৃশ 
তর্কবাগীশ মহাশয়ের ও পঙ্িতষগ্ুলশীর মত আমর? অন্তথা করিতে পাৰি না। 
বংল। স্থির হও) কালে তোমার ও তোমার স্তায় বিবেচকদিগের জ্ঞান পরিপক্ক 
ইইলে এ সকল বিষয়ের দোষ গুণ বিচার করিতে সক্ষম হইবে । প্রিজ্স, 
এইরূপ বলাতে কালীপ্রসন্ন মৌনাবলম্বন করিলেন । 


তর্কবারীশ মহাশয় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কবিতা রচনার বিবরণ বলিয়া শ্রান্ত 
হইলে, বেদান্তবাসীশ, প্রিষ্দ, মহোদয়ের অন্গুমতি লইয়া তদ্বিবরণ কছিতে 
আরভ করিলেন। 

মহাত্বন্‌ প্রিক্স._আঁধুনিক কবিদিগের মধ্যে আমরা বাবু রক্গলাল 
বঙ্গ্যোপাধ্যান্ককে যথেষ্ট প্রশংসা কৰি; ভাহার লেখ দেখিলে অনায়াসে 
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বৌধ হয়, তিনি অতি যোগ্য লৌকেবর ।৭৫1 নিকট কবিতা বৃচনার শিক্ষা 
পাইয়াছিলেন। লেখাতে তাছার সবিশেষ অভ্যাস জন্গিয়াছে ; অত্ঠান্ত 
অনেক আধুনিক গ্রস্থকারদিগের ন্তায তিনি স্বয়ং শিদ্ধ হয়েন নাই, তাছাতেই 
তাহার কবিতা এত গুণ সম্পন্ন হইয়াছে । স্ম্ষং জিদ্ধ মহাশযগণের দৃষ্টাস্তা- 
মুসারে বর্ষা নদীর ফত তিনি ভ্রমযুক্ত-কবিতা-শ্রোতঃ নিঃসরণ করেন নাই 
আহা! ত'ছার কবিতার কি রমণীয় ভাব ও লালিত্য ! তাহা শ্রবণ করুন । 


অতিশয়োক্তি অলঙ্কার 
কোন স্থলে.মৃছন্বর করি নিরন্তর । 
উগরে নিঝরচয় মুকুতা নিকর ।। 


উতপ্রেক্ষা 
ত€ণ অরুণ ভাতি জলে কোন স্থলে । 
প্রবালের বৃষ্টি যেন হয়েছে অচলে ॥ 
কোথাও তটিনী কুল, কুল কুল স্বরে। 
শেখরের শ্তাম অঙ্গে চারু শোভা করে ।। 
যেন রঘুপতি হৃদে হীরকের হার। 
ঝল্‌ মল্‌ ভান্-করে করে আঁনবার ॥ 


কোষ মুক্ত অসি পুঞ্জ ধর, ধক অলে। 
দিনকর কর যেন জাহ্ছবীর জলে ॥। 


সভাবোক্তি অলঙ্ক!র 


বিবিধ বিহু নাণ! স্বরে গান করে। 1৭৬/ 
সম্তাপির তাপ দূর, মন প্রাণ হরে ॥। 

সরসী সরিৎ-সিদ্ধু শেখর ছুম্দর | 

গহন গহ্বর বন শিঝির নিকর।|! 

দিনকর নিশাকর নক্ষত্র মণ্ডুল। 

মেঘযালে ত:ড়তের চমক উজ্জ্বল ।। 

আয় মন! চল্‌ যাই সেই সব দেশে 


খখাক্স প্রকৃতি সাজে ষনোহর বেশে ।। 
দেখিবে বিচিত্র শোভা শৈল ব্দার জলে। 
শ্রবশ জুড়াবে তটিনীর কল কলে । 
কম্পরে কম্দরে ফুটে কুহ্থম অশেষ | 

শরীর জুড়াবে, যাবে সমুগয় রেশ ॥1 


দৃষ্টান্ত অলঙ্কার 
যোগা পাত্রে মিলে যোগ্য, হধা হারগণ ভোগা, 
তহ্ধের পরিশ্রম সাবু। 
বিকসিত তামরসে, অঙ্রি আলি উড়ে বসে, 
ভেক ভাগ্য কেবল চখৎকার | 
মাধবী মাকন্দ-কায়, প্রকাশিত প্রতিভার, 
বল তাতে কি শোভা অতুল । 
আকন্দের দেহ পরে, ফ্যপি বিরাজ করে, 
দেখিলে নয়নে বিধে শুল ॥। 


উপম। 
অবল! তব্বল তৃণ তরঙ্গের প্রায়। 
যে ধিগে বাতাস বহে নেই দিগেধায়। /৭৭/ 


বীররস 
মহাঘোর যুদ্ধে মুসলমান মাতে । 
পধিবারাত্র ভেঙে ক্ষমা নাহি তাতে ।। 
সহুশ্রেক যোঞ্ছা! চিতোরেশ-পক্ষে | 
বিপক্ষের পক্ষে যুজে লক্ষে লক্ষে 
বছে বক্ত-দার। বুদেলাশরীবে । 
হয় লাত সেন] ঘন স্থেদনীরে | 
গুডুন গুম্‌ গুডুষ্‌ গুম হহাশক তোপে । 
পড়ে সৈষ্ক ঠাটে তরোবার--কোপে | 
গুলী পুর্ণ বন্দুক সঙ্গীন ঝাঁকে । 
ছুড় অ.ড়, ছুড় দ্ব,ড়, হজুনুড় হাকে।) 


৯২ 


করে বাস্ত নাশ শিজ 1 চোনে চকে । 
রণক্ষেত্র -ধুল] ব্ববের্লোক, ঢাঁকে 11 
শনন্‌ শন শনন্‌ শল্‌ গুলী পুক্ত ছেটে । 
সিপাহীর বক্ষে শিলাবৃতি কোটে | 


করুণর স 


অদূরে আনোহীী তার, শ্রপোষের পল্লাকাব, 
আধ বিমুর্দিত নেজে পড়ি 

যে তচ্চ কাক্ন সম, ছিল প্রিয়া প্রিয়তম, 
ধুলায় যেতেছে গড়াগড়ি 

যে অধর গুধাকর, ০ষ নয়ন ইন্দশীবর, 
ছিল প্রেয়সীর প্রিরধন 1 /৭৮: 

সেই 'অধথবরেতে আসি, বায়সী হখেতে ভাসি, 
চক্ষে চু, করিছে ঘাতন । 

ওরে ও কৃষক কাল ! কি কন্মিছে তব হাল? 
জক্রা'ল জঙ্গল বুদ্ধ পায়। 

উত্তম ব1ছেব বান, ফজ্প্রদদ যত গাছ, 
অনাকণাসে উপাড়িক্সা যায় 11 

হকৃষক সেই হয়, পরিপজ শসু) চয়, 
সে করে ছেদন সমুদয় । 

তই কাল নিদারুণ, নাস্তি জ্ঞান গুণাগুণ, 
কাঁটিছ তরুণ শ্য চয় | 

ধিক কাল কালামুখ ! ভারতের কোন ্থথ, 
না রাখিঙ্গি ভুবন-ভিতন । 

কোখ। সব ধন্ুপ্ধীর, কোথা সব বীরবরঃ 
সব খেয়ে ভ্িলি উদর ।! 

কি আছে এখন আর. দাসত্ব শৃঙ্খল বার+ 
প্রচ্চিপকগে বাধা পদে পন্গে । 

ছুব্বল শরীয় মন, আ্িয়মান হিন্দুগশ, 
ভবন অন্ত দ্বেষ মজে || 


তি 


উল্লেখ অলঙ্কার 
গদা যুদ্ধে গুণধাম, কিবা দেব বলরাম; 
কিৰা ভীম কিবা হূর্ষেযাধন। /৭৯/ 
কিবা জ্রোণ কৃত দীক্ষা, অপরূপ শর শিক্ষা, 
লক্ষ্য ভেদে নর নারায়ণ । 


মধুল্দন বাচম্পতি সঙ্কলিত বসন্তুসেন। পুস্তকের গগ্ঠ ভাগের কতিপয় 
পংক্তি এই সঙ'সীন মহাজ্মাগপকে চগ্রমোহন অবগত করাইয়া ভাঙার গন্ত 
রচনার পরিচয় দিয়াছেন, আমি সেই গ্রন্থ হইতে পশ্চাৎ যে পদ্য পংজ্তি 
নিচয় মহায্াদিগের নিকট কীর্তন করিব। তাহাতে বাচম্পতি মহাশকের 
অগ্ধিতীয় কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইবেন । ফলত: বাচস্পতি মহাশয়ের 
ভার, মহোপাধ্যার পণ্ডিত জনেরই কবিতা কার্ষে) হস্তক্ষেপ করা উচিত, সংপ্রতি 
ঘে সে কবিত! লিখিয়া বঙ্গতুমিকে পুনঃ পুন লজ্জা নীরে নিমপ্ল করিতেছেন । 


ভ্রান্তিমান অলঙ্কার, অদ্বিতীয় উত্প্রেক্ষা ও 
বপকাদি মিশ্রিত দীর্ঘ ললিত 


তমোরাশি বিনাশিয়া, প্রাচী দিক প্রকাশিয়া, 
উদয় ভূধরে শশী, দেখ এ আসিছে। 
উধা করি অনুভব, ডাকিছে বিহগ সব, 
পাপ নিশা গেল বলি যুদ-ভরে ভাসিছে।। 
বিলম্ব নাঞ্িক আর, দেখ দেখ চজমার, 
রেখা দেখা যায় এঁ, ক্রমে তমঃ টুটিছে। 
ষেন যমুনার জলে, রাজহংস কুতৃছলে' 
ভুবে ছিল পুনরায়, ক্রমে ক্রমে উঠিছে | /৮০/ 
শ্রিক্নতম প্রিয় পেবে, প্রতীচীর প!নে চেয়ে, 
প্রাচী দিক কোৌমুধধীর, ছলে যেন হাসিছে। 
সতিনীর কাছে পতি, দেখিয়া হুঃখিত' অতি, 
প্রতীচী তিমির শোক--নীরে যেন ভাসিছে।। 
দেখ এ হধাকর, প্রকাশিছ্ধে হধা কর, 
দিগঞ্জন। দীপ জালি; যেন গুছে ব্রাখিছে । 


১১০১ 


প্রধীপের পিছে তমঃ, এ দীপের অন্তক্রম, 
সম্মুখে তিজির বাশি, প্রতীচীনে ঢাকিছে ॥ 

অঞ্চভাগে জ্যোতি: নাই, শোভ. হীন শশী তাই, 
উজ্জল অপর ভাগ ছুইরূপ হয়েছে । 

,বুঝি বিয্বোগীর শাপে, অদ্ধাঙ্গ ঘেরেছে পাপে, 
সংযঘোগীর বরে অর্ধভাগে, কান্তি রয়েছে ।। 


বাবু নীলমণি বসাক, গদ্ভ রচন।য় অতি প্রসিষ্ঠ, ইহ পূর্বে উল্লেখ কর! 

হইক্াছে। তিনি পঞ্ভ রচনাতেও বিশেষ পরিপক ছিলেন। গ্রস্থাস্তর হইতে 
অনুবাদ কিবা সম্ধলন করিয় যে পুস্তক প্রস্তত করা হয়, তাহার রচন! প্রণালী 
দবেখিলেই অস্থৃভব হইতে থাকে, যে, সে পুস্তক, গ্রন্থান্তর হইতে অনুবাদিত 
কিন্বা সঙ্কলিত হইয়াছে । ' কিন্ত বাবু নীলমণি বসাক কি এক চমৎকার 
প্রণালীতে পারন্ত ভাষ! হইতে পারস্য উপন্যাস বঙ্গ ভাষায় অন্রবাদ করিয়া- 
ছেন, যে তাহা দেখিলে অনবাদ বোধ হয় না; বাধ হয় যেন তিনি পারহ্য 
উপন্তাসের আদি রচয়িতা; তাহার ললিত রচনা, এইরূপ ভাবগ্ভ। /৮১ 

গৃহ মধ্যে দেখে ভূপ নারী-রূপ নিধি। 

শশহশীন শশি যেন গড়িয়াছে বিধি | 

যগ্ঘপি অচির প্রভা চির গ্রভা হয় । 

তথাপি রূপের তুল! কোন রূপে পয় ॥ 

কিব। চারু যুগ্ম ভুরু শোভে অতুপিত। 

খঞ্জন গঞ্জন আখি অঞ্জনে রঞ্জিত || 

কুধ্িত কুন্তল জাল জিনি জলখর। 

প্রফুল্প পঙ্কজ যেন মুখ মনোহর ॥। 

আহা মরি হেন স্থান কু দেখি নাই। 

নানা জাতি বুক্ষ হেরি যেই দিকে চাই || 

স্থানে স্থানে সরোবর পরিপূর্ণ জলে । 

চারি পাশে শোভে বৃক্ষ শাখ। নম কলে।॥ 


বাবু বিহবারীলাল চক্রবর্তী কৃত কবিতার অনির্বচনীয় মধুরতার সহিত 
এক্ষপকার অনেক ব্যক্তির কবিতা-মধুরতার তুলনা কর! ধাইতে পারে ক্া। 


উহ 


হতপিও তাহার বজ্হৃশারী প্রান আগ্গরসে পরিপূর্ণ, তথাঁচ উহাতে কুৎসিত 
অঙ্লীলত। নাই । আধুনিক অনেক লেখকের বিরস ছন্দোনিচয়ে শ্রবণেশ্রিয় 
অতি কষ্ট তোগ করিয়াছে । কিন্তু চক্রবর্তী মহাশয়ের ব্হুঙারীর হাচার 
ছন্দ আমাদিগের শ্রবণেশ্রিয় হখেষ্ট পরিক্গ্ড করিয়াছে । ভ্ভাহার কবিতা 
যেরূপ তাহ! শ্রবণ করুন| 


জগতের তুমি জীবিত রূপিনী, 

জগতের হিতে সতত বতা। 1৮২| 
পুণ্য তপোবন সরল! হরিণী 

বিজন কানন কুহৃমলতা 


পূরণিষা চারু চাদের কিরণ, 
নিশার নীহার, উধাতর আলা, 
প্রভাতের ধীর গত পবন, 
গগনের নব নীরদমাল] | 


অধিষ্ঠান হ'লে বুঁড়ের ভিতরে, 
কুঁড়েখানি তবু সাজে গে! ভাল: 
যেন ভগবতী কৈলাস শিখরে, 
বসিয়া আছেন করিয়া আলে! 


নাবিক তেমন বসন ভূষণ, 

বাকল বসন] ছুখিনী বালা ; 
করে দুই গাছি ফুলের কাকণ, 

গলে এক গাছি ফুলের মালা। 


করম ভূষিতে পুকষ সকলে, 
খাটি! খাটিক। বিকল হয় 


তব ব্ুলীতঙ্ প্রেমতরু তলে, 
আসিম্ব। বলিয়া জড়ায়ে রয় 


৩ 


মধুর তোমার ললিত আকার, 
মধুর তোষার সরল মল ; 

মধুর তোমার চরিত উদার 
ধুর তোমার প্রণয় ধন 


তৃমি হ্বপ্রভাত, ভাবনা! আধারে, 1৮৩! 
যে আধার সঙ্গ রয়েছে ঘেরে ; 

যেন মোহ থেকে জাগাও আমারে, 
দূরে যায় তম ।তামার হেরে। 


বিষঞ্ক জগত তোমার কিরণে 
বিরাজ বিনোদ মুর্তি ধরি, 
কে যেন সম্তোল ডেকে আনে মনে 
দেয় আুধারসে ছদয় ভবি। 


আননে লোচ:ন ম্বরগ প্রকাশ 
দয় প্রকুজ কুহমভূমি ; 

জুড়াতে আমার জীবন উদ্দাস, 
ধরায় উদয় ভয়েছ তৃমি। 


হছদকেরে! প্রিয় মৃন্তি মপূরিষা, 

কেঁপে কেপে হেলে পড়িছে কেন 
বিজয়া-বিকালে £সালার প্রতিমা 
গলে ছলে জলে ডুবিছে ধেন। 


বাবু নবীনচজ সেন প্রণীত পলাশীর বুদ্ধ কাবো এতিহাসিক বিব্যপের 
সন্থিত কবিকল্পনার সংযোগ হওয়াতে কাবা অক্তি উৎকৃষ্ট হইয়াছে | কতদূর 
উৎকৃই হইয়াছে, তাছার ব্যাখ্যা করিবার আবশ্ঠক নাই, মহাশয়ের শ্রবণ 
করিলেই অনুভব করিতে পারিবেন । অতএব শ্রবণ করুন” 
দিবা অব্সান প্রায়; নিদাঘ তাক্ষর 
বরধি অনল রাশি, সহত্র কিরণ, 1৮৪1 


১ 


পাতিয়াছে বিশ্রীষিতে ক্লান্ত কলেবন্ব, 
ঘূর-তরু-রাঙ্ি-শিবে দ্বর্-সিংহাসন । 
খচিত শ্বর্ণ মেখে হৃনীল গগন 

হাসিছে উপয়ে ২ নীচে নাতিছে রঙ্গিপশ, 
চুশ্ষি মৃত কল কলে, মন্দ সমীরপ,__ 
তরল সবর্ণমন্্রী গঙ্গা তরজিপী । 
শোভিছে একটি রবি পশ্চিম গগনে, 
ভাঁসিছে সহল্ রবি জ্ঞাহ্ছবী জশিবনে । 


ধন্য আশা কুহছকিনী তোমার মামা 
যুদ্ধ মানবের মন? মুগ্ধ ত্রিভুবন । 

হর্ধল মানব-অনোমন্সিরে তোমার 

যদি না স্মিত বিধি; হায়! অসন্থুক্ষণ 
নাহি বিরাজিত্ে তুমি যদি সে মন্দিরে; 
শোক, দুঃখ, ভকঃ ভাস, নিরাশ, প্রণয়, 
চিন্তার অচিন্ত্া অস্ত্র, ন।শিত অচিবে 
সে অনোম ম্দর শোভা, পলাত নিশ্চর 
অধিষ্ঠাএী জান-তদবী ছাড়িয়া আবাস ; 
উল্মা্দ-শাগ্র,ল তাছে করিত নিবাস । 


লিছে হাগন্ধ দীপ, শীতল উদ্ভব, 
বিকাশি লোহিত নীল হ্ক্সি্গ কিরণ ২ 
আতর গোলাপ গন্ধে হছইয়ং অচল, /৮৫/ 
বন্ধিতেছে ধীর শুশিক্ম নৈশ সমীরণ : 

শোভে পুষ্পাধাবে, স্তক্তে, কাহিনী-কুত্তলে, 
কোমল কামিনী কণ্ঠে কুহামের ছার 

দেখেছ কেমন ওই হ্ষন্দরীর গলে 
শোভিছেছে মাল! আহা! দেখ একবার; 
দপঙাল! পুষ্পমালা, রূপের কিরশ, 
করিক্সাছে ষাজিনীয উদ্ভব ববগ | 


হব 


শাঁতীব নশবব এম নবাব শিবিক, 

মাপ দাসী কক্ষে কক্ষে জাগিছে নঈষষবে ; 
কেবল জলিছে দীপ ; বছ্ছিছে সমীব, 
সমশ্ক্কিভ চিনে ঘন সব সবর ববে। 

ঘন ঘন নবাবের মক্দসিন বদনে 

বিকালিছে স্েদঘ-বিন্দু উৎ্কট ব্ষপন ; 
পর্ধ্যক্ক উপাবে বসে বিবার্দিত মনে, 

পৃর্ধ্ব পরিচিত সই রমণী বন; 

কমালে কোমল করে সেই স্মেদ-জল, 
নীবুবে বসিম্বা বাম। মুদছ্ভিচে কেবল । 


নিতাস্ত কি দিনমশি ভুবিলে এবার? 

ডুবাইয় বঙ্গ আজি শোক সিক্চু জলে ? 
যাও ভবে, যাও দেব, কি বলিব আব? 
ফিত্রিওন পুনঃ বঙ্র-উদয-অচলে 5১ /৮৬/ 
কিজ্জন্তে বলন, আঠা! ফিরিব। আশার ? 
ভারতে আঙগোকে কিছু নাহি প্রয়োক্ষন ; 
আঞ্ঞীবন কারাগারে বসতি যাহার, 
আলোক তান্াার পক্ষে লজ্জার কারিশ, 


এস সনে ! ফুটিষযা কি ললাটে তোমার -- 
নক্ষঅ-রতন-বাছি করে ঝলমল? 
কিন্বা শুনে ভারতের ছুঃখ সমাচার, 


কপালে আঘাছি বুঝি করেছ কেবল; 
তাছে এই বক বিন্দু হয়েছে নির্গত £ 
এস শাঘ” প্রসারিষ্বা ধূসর অঞ্চল, 
'ক্গুকাও ভারত যু হুঃখে অবনত ; 
আনবরিত কর শীঘ্র এই রশ সম্বল £ 
বাশি রাশি অন্ধকার করি বরিবণ, 
পুকাও এ 'আঅন্ডাগাঞঙ্গের বিকৃত বধন । 


১১০০ 


বাবু ছিজেন্জনাথ ঠাকুর তাহার স্বপ্সপ্রয়াণ পুন্তকে কবি-করানার বিশেষ 
চাতৃর্ধয প্রকাশ কৰিয়াছেন ॥ কাহারও সুখাপেক্ষা করিয়া ভাগার গুণাবুবাদ 
করিতেছি এমন নঙ্ষে) শ্রবণ করিলেই তীঞার কবিত্বের পরিচয় পাইবেন, 


অতএব শ্রবণ করুন। 


চল, দেখি যাই, ওই ঠাই, যদি আরাম পাই, 
কাকা পিয়া । /৮৭/ 
ঘরে যেন বিষ্ধে, দংশিছে, অনল বাহিরিছে, 
শরীর দিয়া! 
পাগলে নক্ষত্র? যর তত্র, কাননে ফুল-পত্রঃ 
পবনে ছুলে। 
নয়ন ছুল ভা, নারীসন্ড1, তা সবে নিশ্তা 
করিয়া তুলে। 


ছুট তুলে হুয়ো, মৃ্ চু'য়ো, কেহ কুড়ায় ভুয়ো 
বকুল-গাদা । 

পাড়ে ঠাপা দুলে; বাহ ভুলে, পায় গোলাব-মুলে, 
কাটার বাধা ॥ 

ভাল কুল থু"ভ্ডি, করে পুঁভি, লতার সনে জুঝি 
নিকুষ্ত ঘু'টে। 

পিক পেয়ে নাড়া, দিল সাড়া, পল্পব দিয়া ঝাড়া, 
হরিণ উঠে || 

কল্পনার মন, ক্ষণে ক্ষণ' ফিরিছে ত্রিছুবন, 
কবির সাথে। 

ক্ষণে আখি ছুটি, ভরি+ উঠি, অলক ভিদ্ভাইছে, 
পাক পাতে ॥ 


শবের সে বুকের উপৰে চড়ি, 

মুখে ঢালি দেয় সন্ত, ভয়ানক মন্ত্র পড়ি পড়ি। 
ক্ষণে ক্ষণে শব করে আর্ভবর ২ 

প্ষণেক চেতন পেস উঠে ধড়যড়ি | /৮৮| 


উত্প 


তৈরব করিতে খাকে মন্ত্র জপ; 

মরু মরু শবদা করিয়। উঠে শ্মরশান-পাদপ। 
বৃহছিয়া রছিরা মাঠ-মধা দিয়? 

আলেয়। চলিয়] যায় করি দপ. দপ.।। 


লোল জিহ্বব' নাঁড়িডে বীভতস-ঝস; 
ঘে্রিয়। ঘেবিয়া! নাচে, ভূত প্রেত পিশাচ রাক্ষস । 
মৃত নাড়ি-ভূঁড়ি করে ছ্েড়-ছিড়ি 
মেদ-বক্ত পান করে কলস-কলস | 


হয়ো সিংহ নাডিয়া-বেড়ার জটা ; 

থমকিয়া হাই তুলে, পরকাঁশি? দশনের চট।। 
কন়্ হককে বান করে ভাগ-বাগ, 

আরম্ভে তাহার পর গবরজন-ঘট? || 


হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ]ায় বিরচিত কবিতাবলির ভারত ভিক্ষা উপাখ্যানে 
বিচিত্র কবিশক্ষি প্রকাশিত হইয়াছে ; স্বর্গ সভাস্থ দেবরূপী মন্থাঙ্মাগণের 
গোচরার্থে তাহার কিয়দংশ উল্লেখ করিতেছি, অহ কম্পা পুরঃসর হবণ করন । 
ত্যপ্জি শষ্য! তল, ডাকি উচ্চৈঃম্বরে, 
নিবিড় কুন্তল সরায়ে অন্তারে, 
গভীর পাওুর বদন-*গুল 
আলোকে প্রকাশি, নেত্রে অশ্রন্দল 
কহিল উচ্ছ্বাসে দ্ছারত মাতা--/ ৮৯ | 
“কেন রে এখানে আসিছে কুমার 
ভারতের যুখ এবে অন্ধকার । 
কি দেখিবে আর আছেকি সে ধিণ? 
ভ্র-ভঙ্গি করিয়া ছুটিত যে দিন 
ভারত সন্তান নৈঞ্ধত ঈশান, 
মুখে জয় ধ্বনি তভুলিয়! নিশান, 
জাগায়ে মেদিনী গায়িত গাঁথা ! 


১৩৮৮ 


“ভারতে কিরশে জগতে কিবশ, 
ভারত গশিবনে জগত জীবন, 
আন্িল ঘন শাহ আলাপন, 
্াচিল যখন ষড় দরম্পন - 
জআরতের বেদ, ভানতের কথ], 
ভারতের বিধি, ভারতের প্রথা, 
খুক্সিত সকলে, পূক্ষিত সকলে 
ফিনিক, সিক্স, যনানী অগুলে, 
আবিত অমুল্য মাণিকা যথা 
ছিল যবে পরা কিরীশট কুশুল, 
ছিল যবে দণ্ড অথণ্ড প্রবল -- 
আছিল কুখির আর্ষের শিরায় 
জলন্ত অনল সদশ শিখায়, 
ভ্রগরতে না! চিল ছেন সাহস 
যাইত চলিয়া কহ পরশ, 
ডাকিত যখন “জননী বলিয়া / ৯* / 
কেঙ্দ্রে কেন্ছ্ে ধবনি ছুটিত উঠিক। 
ছিপাম তখন জগত মাতা । 
“নাহি কি সলিল, হেষ্যুনে গক্ষে, 
তোদের শরীীবে-উতলিয়া রঙে 
ফর অপস্হফত এ কলপক্ষ বাঁশি 
তরজে তবরঙে অঙ্গ বঙ্গ গ্রাসি 
ভারত ভূবন ভাসাও জলে ? 
ছে বিপুল সিদ্ধ করিক্স? গঞ্দিল 
ডুবাইঞ্গে কু রাজ্য, গিনি, বন, 
নাহি কি সলিল ডুবাতে আমায় ? 
আচ্ছনস করিয়া বিদ্ধা কিযালক্, 
লুকায়ে রাখিতে আভল জলে? 
এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি সে যখন, 
উৎনবে বাতিয্া করিত অআমণশ, 


১৩৪ 


শিখরে শিখরে, জলধির জলে, 
পদান্ক অগ্থিত করে তৃমণ্ডলে, 
জগত ব্রন্ধা্ড নখর দর্পণে 
ধুলিয়! দেখাত মন্গুজ-সম্তানে 
সমর হষ্কারে কাপিত অচল, 
নক্ষত্র, অর্ণব আকাশ মণ্ডল - 
তখন তাহার। ঘুণিত নহে! 
যখন জৈমিনী, গর্গ, পতঞ্জলি, 
মম অধ্বস্থল শোভায় উজ্লি, / ৯১ | 
শুনাইল ধীর নিগুঢ় বচন, 
গাইল যখন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন , 
জগচ্ডের হৃঃখে হবকপিলবস্তে 
শক সিংহ যবে তাজিল! গান্থৃস্থো, 
তখন (ও) তাহারা ঘৃণিত নক্কে 


কিন্ত বাবু হেমচন্ত্র বন্দে।াপাধ্যায়েব কবিতা নিদ্দোধ নছে। 


রত্র-সংক্কার 
১১ পৃষ্ঠা 


১৬ পৃষ্ঠা 


১৭ পৃষ্ঠ! 
৭০ পৃষ্ঠা 


১5 পৃষ্ঠা 


যতি ভঙ্গ 


কোন দেব অগ্রে ইঞ্জছে করুন উদ্দেশ 

পশ্চাঁং যুদ্ধ কল্পন1 ফেবে সমাপিত ॥ 
দানব রমণী এন্ভিপ সেখানে 

শোঁভাতে মোহিত বিহ্বপিত প্রাণে ।। 
নিত্য এ খর্বত1 জ্ঞাণ, মাকুল করে পরাণ । 
আঅলিল৷ যে যশোদীপ প্র্দীপ্ত কেমনে 

রাখিবে তব অঙ্গরজগণ অতঃপরে। 
রাখিবে আমার কথা, কখন নহে 'অন্খা, 


বুত্রসংছারের শরিক পাঠিকেরা বলেন, উক্ত পুণ্তকের কবিতায় যতিতঙ্গ 
হইয়াছে দেখিয়। সমালোচকেরা! কেন এত চমতকৃত হয়েন । সংসারের সর্বত্রই 


১8৬ 


তক্গভাব বিরাছ করিতেছে, এমন যে কুলীনের গৌরবের কূল, তাহা তঙ্গ 
হইর। হায়, এমন যে দস্পতি-প্রণয় তাহাও ভঙ্গ হয়, এমন যে শরীক তিনি ব্রিতঙগ 
হইয়া ভ্রজে কত কেলিকলাপ নিম্পাদন পূর্বক ব্রজবাসীদিগের / ৯২ / চিত্বরঞ্ন 
করিয়াছিলেন ; অতএব ধতিজগ্ের প্রতি সমালোচক দিগের দ্বেষভাব কেন? 


উক্ত পুস্তকের ব্যাকরণ দোষ 


9২ পৃষ্ঠা তুমি আর রভির কুশল 
তব হয়) চাই 
৪২ পৃষ্ঠা বড় আগে হেলি হেলি, পুষ্প ধন পৃষ্ঠে ফেলি 
বেড়াইতে মনোহর বেশ 
বেশে হওয়া চাই 
৪৭ পৃষ্ঠ] দাসত্ব যাইত সবে শচী 
দাসত্ব সঙ্গত হয় না 
লজ্জাস্কর, তিটিতে, রাত্রি দিবা, অহনিশি 
কিবন্থিধ-_ 


দুরূহ 
৪ পৃষ্ঠা অমরত: পরিধাম পরিশেষে যদি 
দৈতাপদ রজঃপৃষ্ঠে করছ ভ্রমণ 
৭ পৃষ্ঠা অথবা বজ্জিত হয়ে দেবত্ব আপন 
থাকিতে হইবে স্বর্গে কন্দর্প লে কথা 
অনুর উচ্ছিষ্ট গ্রাসি পুষ্ট কলেবর 
অহ্থ4 পদাঙ্ক রজ শোভিত মন্তকে। 


এক্কলে কণ্দর্প, পুষ্ট কলেবর, শোভিত মন্তকে এ তিন পদের কি সম্বন্ধ 
জান! ভার। 

৮ংপ্রতি অনেক জ্তাবক বৃত্রসংছার কাব্য-প্রণেহাকে মহা-/ ৯৩ / কবি বলিয়া 
গণন। করিয়া থাকেন; তদনুসাবে তিনি, মহাকবির ভ্তায় সমস্ত গুণ সম্পর হওয়া 
উচিত বিবেচন। করিক্বাই বুঝি মহাকবি ব্যাসক্ষেব যেষন পুরাণের স্বানে স্থানে 
কোন কোন প্রস্তাব বর্ণনা উপলক্ষে জটিল ও ছরবগাহ করিয়াছেন, (লোকে 
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বাঙাকে ব্যাসকুট আখ্যা দিয়াছেন, ) সেইরূপ ব্যাসদেবের ভাঁয় সহাকবি মধ্যে 
গণনীয় হইবার ইচ্ছায় হেষবাবু বৃত্রসংহার পুল্ত.কর স্থানে স্থানের বিবরণ এত 
জটিল ও ভুরবগাহ করিয়া লিখিতে ঘত্ব পাইয়াছেন যে, সেই সেই স্থানকে 
ছেমকুট ন! বলিয়া কেহ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন ন। 


প্রসিদ্ধি বিরুদ্ধ 


৬ পৃষ্ঠা অমর আত্মার ধ্বংস হয় পুনব্ধার 
আত্মার ধ্বংস অপ্রসসদ্ধ 

৪২ পরষ্ঠা আছত আঁছত ভাল, গোর! ছিলে হৈলে কাল, 
কন্দর্প গৌরাঙ্গ নহে 


অনৌচিত্য দোষ 


মাতা এন্ডিলা, পুর্ন কুদ্রপীড়কে চ্চিজ্ঞাসিতেছেন। 
১৬২ পৃষ্ঠা কিরূপ বসন ভূষা, চলন কিরূপ; 
কত বয়: কার মত, কিবা ঠার রপ. 
হাব ভাব হাসি ভক্তি, নাসা ওষ্ঠাধএ, 
বক্ষ, বাত, কটি, উরু, ভুলা, নখর, 
৪১ পৃষ্ঠা ইন্দিরার প্রিয় পল্স হধাজ্ঞাত হধ। সম্ম, 
কত হাখে লইত কমল 11৯৪ 1 
এৰে সে ছোবেনা আর হাতে ভুলে দিলে তার, 
শচির পরশ এবে মলা ! 
পৃজনীয়। কমলাকে, “সে, ছোবেনা” ইত্যাদি অগৌএব বাক্য প্রয়োগ করা 
উচিত হয় নাই। 
৭* পৃষ্ঠা “চিন্তা দূর কর স্থির হওগে: জননী 
আশীর্বাদ কর পুল্রে বাসব-ঘরণী” 
পুর হইয়া! মাতাকে বাসব-ঘরণি বলিয়া সম্বোধন করা উচিত হয়'নাই। 


বাবু রাজকৃষ্ণ রায়, বাবু হুরিশ্চন্দ্র মিত্র, রাজকুষণ মুখোপাধ্যায়, ককচজ 
মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী গ্রসভৃতি কবিগণের কবিতার বিবরণ এই হর-সভার 
ভবিষ্যৎ অধিবেশনে বশিব মানস আছে । 
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হই এক মহাশয় ব্যতীত এক্ষণে বঙ্গ ভাষার (কান ইংবাজী-শিক্ষিত খজনী- 
ভায়ারা, নির্দোষ কবিতা লিখেন নাই, পরেও যে তাহ! লিখিবেন, সে আশাও 
নাই) কবিতা -সন্থন্ধে ইহারদিগের রুচিই অগ্ুশংসনীয়। ইহারা যে কল ং্দ 
ষনোনীত করেন, তাহা স্বশ্রাব। নহে, ইহাদিগের কবিতা বতি-বঞ্জিত, সাঁধু, 
অপাধু, গ্রাহ্য ও দেশান্তরীর ভাষাতে বিনিপ্রিত। কর্তা কর ক্রিয়া স্থান রষ্ট 
করিয়া ইহারা কবিতা রচনা করেন? যস্তপিও কবিতাতে কর্তা কর্ণ ক্রি স্থান 
আষ্ট করিবার রীতি আছে, কিন্ত ইংরাজী-শিক্ষিত খঞ্জনী-ভায়ার। বেরূপ 
ইংরাজী প্রণালশীতে কর্তা কর্ম্ম ক্রিয়া স্থান ভ্রই করেন, বঙ্গ ভাষার কবিতায় 
সে প্রণালী অবধশ্বন করিংল কবি কুৎসিত হয়। / ৯৫ / ইহাদিগের 
রচণায় ব্যাকরণ যে কোথায় থাকে, তাহার নির্ণয় পাওয়া ভার; ইহারা কেহই 
অপক্কারের গ্রতি দৃষ্টি রাখিয় কবিতা লিখিতে পারেন না। অলঙ্কার-বিরুদ্ধ 
কবিতা কখনই মনুষ্যের মনোরঞ্জন করিতে পারে না। কোনকোন কবি 
অলঙ্কার না জাপিয়'ও কবিতাও লেখেন, কি জানি তাছাও দৈবকর্তৃক অলঙ্কার 
বিরুদ্ধ হয় *1 ও কবিত| অতি হৃচারু হয়। যাহা হউক উত্তরূপ দৈব নিবন্ধনের 
উপর সকলেরই নির্ভর চলে না। 


শাশু 


ইংকাজী-শিক্ষিতুদিগের অনেকের নিকট শাস্ত্র এক হাস্তাম্পদ ও অসংলগ্ন 
পদার্থ হইয়াছে । ববন বাজ্যেম্বরেরা এতদ্দেখয় ঘে সফল লিপিবদ্ধ ধর্মশান্ 
 দ্বেষোতিশয্যে বিনষ্ট করিয়াছিলেন ; সেই মকলের অভাবে ধর্ম কখবিঃৎ বিনষ্ট 
হইবে ভাবিয়া পূর্বতন পণ্ডিতবর্গ স্বীয় স্বীয় স্্রণ শক্তিকে অবলম্বন করিয়া সেই 
সমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া ইলেন ; কিন্তু মরণ শতি তত ভ্রম শুন্ত নহে, সেই হেতু 
সেই সকল সংগৃহীত শাস্ত্রে অনেক বৈষম্য ও অসংলগ্ন বিবরণ শ্রবণ কযা যায়__ 
কোন কোন শাস্ত্রের যে পত্রে কোন বিধয় বিধি বালয়া উক্ত হইয়াছে, পত্রান্বরে 
তাহা আবার নিষিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত। যাহ! হউক মুল শাস্ত্র কোন ক্রমে 
অসার পদার্থ নহে, তাহার সারবভা € মর্্ার্থ এতদূর পরিপক যে, পুনঃ পুনঃ 
কুতর্ক করিয়া তাহা অবৈধ প্রতিপন্ন করা কাহারও সাধ নঙে। তবে আজকাল 
/ ৯৬/ অনেক হ্থবিজ্ঞাভিমানীগণ অনেক স্থলের প্ররূত তাৎপর্যা না বুঝিয়া 
রজ্জুকে সপ-জ্ঞানের হ্ীয় আপাতত যেরূপ বুঝিয়' লন, তাহা লইয়াই আপনা- 
দিগের অগাধ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া জনসমুহকে বিষম ভ্রমে মুগ্ধ করিয়া 
ফেলেন, অপ্রাপ্ত বয়স্ক নির্বোধগ্ণ তাহানেই সমন্ত শাস্ত্র ভাম্ত মনে করিয়া 
প্রত্যেকেই ধর্ব-শাস্ত্রের ক সনাতন গুভৃতি হয়) বসেন । এক্ষণেকি বঙ্গ কি 
ইয়োরোপ কি অন্যান্ত দেশস্থ লোক যে বিষয় সাএগ্থির করিয়া লিপিবদ্ধ করেন, 
বিশেষ রূপে আন্দোলন করিলে তাহার তস ভাগ সাধারণের চক্ষে প্রকাশ 
পাইতে থাকে । লিপিবদ্ধ শন্ত্রাংশ সে প্রকার আসর প্রসঙ্গে পরিপূর্ণ নছে, 
তাহ! অসার বলিয়া কেহ কোন কালে প্রতীত করিতে পারেন নাই, পরে ষে 
কেহ (এক্ষণকার উপক্রমপিকাপাঠা ফ্কধিকুল ব্যতীত) পারিবেন, এ আশক্কাও হয় 
ন!। বালক স্ত্রী কৃষী প্রভৃতি সামান্য লোকেরাও অধুনা শান্তর শ্রবণ করিয়া 
তাহার গ্রতি তর্ক ও পরিহাস করিতে ক্ষান্ত হয়েন না, ভাহার] জানেন না যে 
শান্স এমন অসার পদার্থ নহে যে, তাহাদিগের অকিঞিৎকর তর্ক বলে তাহা 
মান ভাব ধারণ করিবে? শান্ত্র স্বভাবের সহিত সামঞ্জন্ত ভাবে লিপিবদ্ধ আছে? 
এজন্ত ভাবী ঘটনার মীমাংসা-পক্ষে প্রায় ভ্রমশুন্ত | 
মন্ুষ্যকে যে শান্কের উপদেশান্ুসারে চলিতে হয়, সে একরূপ শান্তর ও 
সাহিত্য নাটকাদি কাব্য আর একরপ শাস্ত্র; যাহা পাঠে চিত্ত বিনোদন করে, 
যাহার ঘটনা সকল বাস্তবিক নহে, হৃতরাং তাহার উপদেশাহৃপারে কোন করছ 
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করিতে /৯/ হয় না। এক্ষণকার ভ্রান্ত লোকেরা সেই অবান্তবিক ঘটনাদি 
শানে বণিত দেখিয়া ঘুণা ও নিন্দা করেন ও তদহসারে মনতুম্যের চলিতে হইবে 
বিবেচনা করেন। ধাছাতে কর্তব্য কর্থের বিধি নাহি তাহ ধর্ধ শান্তর নছে? 
অনেকে সংস্কৃত লিপিবদ্ধ, পৃপ্তক হইলেই তাহা হিন্দুদিগের ধর্শশান্্র বলিয়া স্থির 
করেন, এমন কি অনেকের ধারণা আছে রঘু মাধ রগ্ধাবলী বিক্রমোর্বাশী 


মেঘদূ্ প্রড়তি সমশ্তই ধর্ম পুত্তক।, 


অনভিত্ঞ খঞ্নণ-ভায়াদিগের ধারণা আছে; শান্তর কিছু নহে, উহ! পরিত্যক্ত 
মলিন বস্ত্র ন্যায় অপকৃষ্ঠ, কিন্ত আমর! বভ্জ্ঞন বন্ুবর্ধ চিন্তা করিয়া যে বিষয়ের 
যেক্বপ স্থির করি, সৌাগ্য ক্রমে শান্ত্রে পাঠ কি শ্রবণ করিতে করিতে দেখিতে ' 
পাট যে, শাঙ্্রকারের সে বিষয় এত সক্ষম ও শ্ুরবূপে মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন 
ধে, তাহা আমারদিগের ক্ষীণ বুদ্ধির ধারণায় বহুকালে উদ্ভৃত হয় নাই। 
পরম্পরাগত শান্দ্রের নিয়মে ন' চলিলে সকল লোঁকে এত দিনে কিসে কি করিয়া 
আপনাদিগের অপকার করিতেপ বলা ধায় ন'; বঙ্গবাসীরা যাহা করেন, তাহা 
ভাহাদিগের নিজ নিজ সিদ্ধান্ত ছারা কিছুই হয় না, ভীঙ্কারা পরম্পরাগত 
শাস্ত্রের আদেশাহৃসারে সকলই কারন, তাছাতেই শ্রেয় হয়, এক্ষণে ধিনি তাছার 
অন্তখা করেন, তিনি ঘোর বিপদে নিপতিত হয়েন। এক্ষণকার অনেক মহাশয় 
যাহ] পুনিরা করেন, তাহাও শাঞ্ধের অভিপ্রায় যাহা আপন। আপনি বুঝিয়। 
করেন তাহা অশান্্ ও অমন্গলদারক হইয়া উঠে; শীতিশিক্ষা জ্ঞানোরতি 
প্রভৃতির অভ্রান্ত উপদেশ সমস্ত যে 1৯৮/ শাস্ত্র হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহাতে 
কর্ধের ভবিষাতের ফলাফল নিদ্ধীবিত করা আছে, যে শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানযাক্ষী 
সমস্ত ঘটনা টিয়া! থাকে, সে শান্্রকেও অভিমানী দাস্তিকগণ প্রতায় করেন না, 
কি প্রতায় করিবার প্রবৃত্তি দিলে পরিহাস করেন, তাহাদিগের আপেক্ষা যুড় 
মস্তিষ্ষবিহীন লোক আর কোথায় আছে? সংসার যাত্র! নির্বাহের উপযোগী 
কোন কার্ধয কি প্রকারে নির্বাহ করিতে হইবে, তাহার উপদেশ লইতে এক্ষণে 
বঙ্গদেশয় লোকের ভিন্ন জাতির নিকট গমন পূর্বক তাহ জানেন, কিন্তু ভিন্ন 
জাতির নিকট বাক্সালিকে পরামর্শ লইবার প্রয়োজন রাখে না। শান্তর মন্থার্থ 
গুঁনিলে তাহাতে সমস্ত বিষয়ের উত্কই আদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

শান্্রদ্বেষী বাঙ্গালির কোন একটী নৃতন বিষয় ভাষাস্তরে দেখিয়া বলিয়া 
উঠেন, আহা আহা ! একপ অভিনব চমৎকার বিবরণত লান্কে লাই, কিন্ত শাহ 
বাহুল্য রূপে আলোচন। করিলে এন্ধপ কত শত চমৎকার বিবরণ পাইতে পারেন, 


৯৪৫ 


তাহার সংখ্যা করা যায় ন।। আবার কেহ কেহ আপনার অপ্তঃকরণে কোন 
এক কথার আন্দোলন করিয়া কোন বিষয় স্থির করিতে পারিয়া বলিয়া! উঠেন; 


“কি নূতন কথ ও নৃতন ভাব ও মীমাংসা আমার হৃদয়ে উদয় হইল! তিনি 
যদি শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখেন তবে তাহার সেই নৃত্তন কথ! ও নৃতন ভাব 
ও নুতন মীমাংসা অনাদি কালের পুরাতন অতি সামান্য সম্পত্তি বলিয়া প্রতীত 
হইবে। ৃ 

বঙ্গবাসীর মধ্যে অনেক কুলাঙ্গার এতদূর অনভিজ্ঞ যে ভাহারা | ৯৯ | 
বলেন ইংরাজদ্দিগের জ্যোতিষশান্ত্র অতি নুশ্ম ও প্রাচীন। তীস্থাদিগের 
অনুকরণে আমারদিগের নাটকাঁভিনয়ের স্প্টি হইয়াছে * পুপাকালের ভগ্নাব শিষ্ট 
মানমন্দির, কুলাঙ্গারেরা যদ্যপি বারাণসী প্রভৃতি স্থানে দেখিয়৷ আসিতেন, তাহ! 
হইলে এতদ্দেশের জ্ো]তিষশাস্ত্রের প্রাচীনতা ও স্ুগ্মতা বিষয়ের পরিচয় 
পাইতেন। তবে মে চক্ষে তাহারা সংস্কত-ধর্ম-শান্ত্র দেখিয়া তাহ। অসার ও 
স্থল বিবেচনা করিয়া থাকেন, সে চক্ষে ন| কিছু বুঝিয়া মানমন্দির দেখিলে 
মানমন্দিরকে স্কুল 'অটাপিকা মাত, আর তাহারা কিছু বিবেচন! করিবেন না। 
এই সকল কারণে দেশীয় পণ্ডিতগণ উহ্াদিগের নিকট নির্ঘবোধ বলিক্সা প্রতিপ্ন 
হইয়। থাকেন। 

আর যে কালে এঙদেশে নাটক অভিনয়ের সি হইয়া ছল, তখন ইংবাক্ছেরা 
নাটক অভিনয় কাহাকে বলে? তাঠা জানিতেন না, গুনেনও নাই; এমন কি 
নাটকাভিনয় প্রকরণ স্বপ্পযোগে উাহাওদিগের অন্ত,.করণেও উদয় হয় নাই। 
স্থলত ভারতীয় শান্সু অধ্যয়ন একাপ্ত পক্ষে তাহা শ্রবপ অণবা তাহার মর্মার্থ 
গ্রহণ করিলে শাস্ত্রের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ব্যতীত 'অহ্গ্ধা হইবার কোন কারণ 
থাকিত না, এমন সনাতন স্ক্মতম সংস্কত শাস্ত্র সত্ব লেকে কেন অসাধ 
বিজাতীয় ভাষায় পুস্তক পড়িয়া ছর্ধ্বল জ্ঞান সাধনার গরিমা করেন । অনভিজ্ঞ 
লোকেনা বলেন, সে কালের শাস্ত্রে এখন চলিলে গুভ সংঘটনার সন্তাকনা নাই । 
কিন্ত কলিভেদে যে প্রকারে জীবন যাও নির্বাহ করিছে হইবে, শান্ত্রকারেরা 
তাহার প্রণালী স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ্রে বিধিবদ্ধ করিয়া গি্গাছেন। | ১** | 

এক্ষণে বাবু প্রসম্নকুমারের আত্মা সন্ভাপতির অন্ভমতি লইয়া সম্বম্কতব 
সংক্রান্ত এইবপ বলিতে গ্রবৃত হইলেন । 


৬ 


সন্বন্ধতত্ব 
পুজের প্রতি পিতার ব্যবহার | 


এক্ণে অনেকের পিতা ইংরাজী ভাবাপন্গ হইয়াছেন, পূর্বাবৎ পুভ্রবংসল 
নছেন। পিতার অভিপ্রায়, পুত্র আপন।র অন্নাঞ্জাদন সংগ্রহ করিয়। [দনপাত 
করেন । তাহার! অনেকে পুত্রকে শাদন করিতে সাহস করেন না। পুত্র 
ইংরাজি পড়িয়াছেন, ইংবাজ্জী পিলেই অগাধ বিদ্যা জঙ্গে। পিতা মনে করেন 
আর তাছার প্রতি পিতু শাসনের আবন্ক হয় না। 

অদ্যাপি ধন লোভের পরছন্র হইয়া অনেকের পিত। কুন্ধপ। কন্তার সহিত 
পুল্রের বিবাহ দেন: পুল্র অপরের সহিত কলহ অপরের অপকার ও মানহীন 
করিলে পিতা সে সকল নিবারণ ন: করিয়া পুত্রের অনুচিত কার্ষেয অনুমোগন 
করেন। পুত্র বিপদগ্রস্ত ও ঞ্রগগ্রস্ত হইলে অনেকের পিতা পুজ্বের উদ্ধার 
করিতে যদ্ব পাননা। নেক নরাধম পু্রদিগের প্রতি ইতর ধিশেষ করিয়া 
থাকেন। পুত্রের পীড়া হইলে নিরপ্তর তাহার পার্থ বসিয়া থাক ও চিস্তিত 
চিতে তাহার তত লওয়া ইতটাদি শেহ-নুচক কার্ধ। প্রায় এক্ষণকার পিতার মুখ- 
মগুলে গ্রতাক্ষ হয় ন। স্কাণান্তর হইতে নিদ্ধীরিত/ ১০১ সময়ে পুত্র গৃহে 
প্রত্যাগমন না করিলে পিতা শশবাস্ত হইয়া পথের দিকে চাহিয়। থাকিতেন 
একালে কোন পিতা প্রায় সেরূপ করেন না। 

ধনোপার্জন করিতে না পারিলে পুত্রকে অস্গেহ ও উপার্জন করিতে 
পারিলে পুত্রকে বিশেষ স্সেক্ট কর পিতার নিয়ম হইয়াছে । বঙ্গে ধনান্গ্ত 
পিতৃঙ্গেহ হইয়াছে, ইহা শুনিয়া চমতরুত হইবেন না। ক্রমশঃ বিলাতীয় 
পিতৃভাবের আবির্ভাব হইলে আরো কত শুনিতে পাইবেন । বঙ্গে এরূপ 
ধনলোভী পিতা দেখিলে ক্ষোভ হয় কিন্তু বিলাতে নৃশংস পিতার বৃদ্ধান্ত 
গুনিলে এই হৃর'সভার অনেকে নিজ্তন্ধ হইবেন; তথায় অন্ধ বালককে রাজ 
পথে দেখিলে দানশীল লোকেরা তাহাকে অধিক অর্থ দান করেন সেই হেতু 
অনেক পাষাণ পিতা পু্রের চক্ষু উৎপাদন করিয়া রাজপথে বসাইয়া দেন। 


পিতার প্রতি পুজেক্ক বাবছার । 


সে কালের ইংরাদ্বী অশিক্ষিত পুত্র কর্তৃক পিতার যতদূর উপকার হইত, 
এক্ষপকার অগাধ বিদ্যাধর ইংঝাজী শিক্ষিতের দ্বার ততদূর হয় না। তখন 


১৪৭ 
পিতার কথার উপর টীকা করিবার পদ্ধতি ছিল না, তাহাতে সংসার ধাত্রা 
ষেরূপ শৃহ্ধল পূর্বক নির্বাহ হইত, এক্ষণে সেপ হয় না। 

পিতৃ-আজ্ঞ! গ্রতিপালনার্থে রামচন্্র কঠিন যন্ত্র! সু করিয়াছিলেন, সেই 
হেতু এক্ষণকার কোন কোন কৃতী পুত্র রামকে বর্ধর গঙ্গত বলিয়া প্রকাশ 
করেন। 1 ১৭২1 

এ সময্কের অণেক পুভ্র বশিতহার অনুমতি অবন্থেলন কিয়া পিতার সেবা 
ভক্তি করিতে সাঃস করেন না। পুত্র অর্থ উপার্জন করিয়া আর পিতার হন্তে 
অর্পণ করেন না। নিপ্দৌষী পিতাকে এক্ষপকাঁর অনেক পুপ্র সত অপরাধের 
অপরাধী বলিয়া গণনা করেন, ভাঞ্চারা প্রায় পিতার অভিগ্রয়ের বিপরীত কার্য 
করেন, পিতা বর্তমানে হীন প্রবৃতি চরিতাথ করিঠে পারেন না, সেই হেতু 
সর্বদাই পিহগার অচিরাঁৎ নৃত্য প্রার্থনা করেন | 

অনেক পুত্রকে পিতার নামে বিচারালয়ে অভিযোগ করিতে দখা যাক্' লে 
সমস্ত অভিযোগের বিবরণ বিশেষ রূপে শুনিতে এই সভাসখন মঙ্াগ্মাগণের 
সাবকাশ হইবে না; অতএব সংক্ষেপে এক অভিযোগের বিবরণ বলিতেছি 
শ্রবণ করুন-পু্র বাদী ও প্রঠিনাদণ ভাঠর পিভা; জেলার বিচারালয়ে 
এইন্প এক অভিযোগ উপস্থিত হয়, তাহার মন্ত্র অতীব বিচির | পুত্র কাধ্য 
স্বান হইতে আসিয়া পিতাকে বলিলেন “মহ!শয় আমি মে টাকা পাঠাইয়া- 
ছিলাম, তাহার ব্যয়ের বিবরণ চাহিঃ” পরে শিঠা তাকা প্রদর্শন করাতে পুল 
অঠি ভ্তুদ্ধ হইয়া কহিলেন “আমার আদেশের অতিরিক্ত টাকা জাপনি বায় 
করিয়াছেন_যাহ। অতিরিক্ত ব'য় করিয়াছেন তাহা আমাকে প্রত)পণ করুন” 
পিতা ভাহা প্রত্যরপণে অশক্ত হইলে পুল বিচারালয়ে পিতার নামে অভিযোগ 
উপস্থিত করিলেন ; পিতা পুল উদ্তয়ে বিচারপতির সমক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন, 
ইত্যবসরে পিতার উকীল বক্তৃতা করিলেন-_ধর্মাবতার দেখুন বাদী কি 
/১০৩। অভদ্র প্রকৃতির লোক-_- পিতার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন ; 
অপরিমেয় অর্থ পিতাকে অর্পণ করিলেও পিতৃপ্জণ পরিশোধ ভইবাঁর নহে পিতার 
নামে অভিযোগ ! বাঁদর উকশীল কতিলেন ধেশ্মাবতাঁর প্রতিবাদীর উকীল 
আমার মকেলকে অনর্থক অভদ্র বলিতেছেন, উত্ধার অপেক্ষা ভদ্রলোক 
কোথায় আছে? কম্মিন কালে পিতৃ-খণ কেহ পরিশোধ করিতে পারে না সত্য, 
কিন্ত আমার মক্কেল পিতৃ-খণ পরিশোধ করিয়া অধিক দুই সহজ টাকা পিতার 
নিকট পাওনা করিয়াছেন |” শুনিয়া বিচারপতির চক্ষুত্থির হইল, তিনি কিং- 


১৪৮ 


কর্তব্যবিমূড় হইয়া প্রদ্তরের প্রতিসুদ্বির ভার বিচারাসনে যৌনাঁধলন্বনে 
রহিলেন। 

ইঙ্ারা অনেকেই অবস্থার অতিরেক বায় ভূষণ করিয়া পিতাকে নিধন 
করেন এবং পিতার প্রতি কঠোর বাক্য প্রয্নোগ করেন । 


মাতার প্রতি পুতের বাদহর। 


অনেক পুত বলেন বঙ্গদেশীর জননীর! বিদ্যা ব্তী নেন, পুক্রকে দেশাম্তর়ের 
ছিগোপগেশ [দে পার না, উষ্ঠার নিরোধ, শক্তি করিবার যোগ্য নছেন। 

পুর মাতাকে যথেষ্ট পর্িহম করান, পুল ধনবান ও বিদ্বান হইলে মাত 
ন।নামতে প্ুখতোগ করিবেন, আজন্ম কাপ যে আশা করিয়া থাকেন, পুল্র 
উপধুক্ত হইলেও সে "াশ: সফল হয়শা। বিশ্যেতঃ নিষিদ্ধ কার্ধা করিতে 
মাত। পুনঃপুনঃ নিষেধ করেন, তাহাতে পু অতিশয় বিরক্ত ছয়েন । / ১০৪ | 

এমন পুল এ কালে "নেক দেখা যাইতেছে ফে, বংসরান্তে কর্ম স্বান হইতে 
পুর হগলিতে নিক্ঞ.শিবাসে আসিলে তাহার মুখমণ্ডল দেখির। পরিতৃপ্ত হইবেন, 
মাতা পথ নিরীক্ষণ কিয় আছেন; কি সংবাদ, কার্ষালয় বন্ধ হইলে 
কলিকতা হইতে বেল€এ শকটে আরোহপ করিয়া নিজ অন্তঃকরণের প্রমোদ 
জন্ক নানাস্কান দর্পপার্থ পুল পাশ্চমাঞ্চলে গমন করিলেন? মাতার সহিত সাক্ষাৎ 
করতে হছুগলিতে বারেক অবতরণ করিতে সাবকাশ পাইলেন না। 

মাতার পীড়া হইলে এই মহাপুরুষের! রীঠিমত চিকিৎসা করাণ না। বলেন 
“জননীর বয়ঃআ্রম অধিক হইয়াছে, উঠ্ঠাকে আর ওষধাঞ্দি কি সেবন করাইৰ? 
এক্ষণে উহার পক্ষে গঙ্গাজলই মহৌষধ 1” 


হাহা প্রতি প্রাতার বাবহার। 


অতেম ভাতৃভাব এক্ষণে আর পাই? তবে প্জীগ্রামে ছই এক স্থানে ভ্রাতৃ- 
প্রণয় দেখা যায়। ভ্রাতার দুঃখে ছুঃখী, ভ্রাার হখে হখী হইবার দিন যে 
কোথায় প্রস্থান করিস্বাছে ভাঙার নিকপণ নাই । ইংরাজদিগের সহবাস ও 
ডাছারদিগের রীতির অনুকরণ করিয়া হবভ্রা বৎসলতা কোন নির্জন গহ্বরে 
প্রবেশ করিয়াছে । পূর্বে পিতা স্বর্গগত হইলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহার স্থলাভিষিক্ত 
হইন্বা কণিষ্ঠকে পিতৃ-ন্নেছের সহিত লালন পালন ও পিতৃবৎ কনিষ্টের উপজ্রব 
সঙ্ করিতেন, কনিঠও জ্ধ্োষ্টকে পিতার সন্মান ও ভক্তি কন্ধিতেন ? ভ্রাত্বর্জের 
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নীচাশঙ বলিতার। | ১০৫ / প্রাঃই আ্রাতৃ-প্রণয়ের উচ্ছদ্ধ করেন, জাতা যতদিন 
অক্ঠান্ত ভ্রাতার অপেক্ষা সঙগতিপর ন হয়েন, ততধিন তাহ! দিগের দহিত 
সন্তাব থাকে, সঙ্গতিপন্প হইলেই অমনি নিজ বনিগার নামে বিষয় সম্পত্তি 
করিতে আরম্ত করেন ও জাতাদিগের হইতে স্বতন্ত্র ছয়েন, তাহার কারণ এই থে 
একত্র খাকাতে পাছে তাহার অর্থ অপা্ধে পতিত হয়, অর্থাৎ জ্রাতৃগণের ভোগে 
আইসে। যে আ্র।তগণ এক উদবে অবস্থান, এক অক্ষে প্রতিপালিত, এক 
পাত্রে োজন, এক আদনে উপবেশন, এক শধায় শয়ন, এক মাতার আ্তনপান 
করেন, তাহারা আর একালে একত্রে বসবাস, একত্রে শয়ন, ও ভোজনাদি 
করিতে পান না। এক স্থলে ভ্রাতৃবর্গের সমষ্টি হইলে পরম্পবের কত বল কত 
সাহায্য কত ছঃখ দূর হইতে পারে, দে সকলেন প্রতি এক্ষণকার ভ্রাতারা কিছুই 
বিবেচনা করেন ন') তাহারা মনে করেন, কেবল সস্ত্রীক শ্বতগ্র থাকিলে অনন্ত 
হখ লাভ হয়। 


জশিলীর প্রতি ল্র'ভার বাবভারু। 


পুর্বে প্রতিধাসীর প্রতি লোক যে প্রকারব্যবহার করিতেন) এক্ষণে সঠোদর! 
ভগিনীও ভ্রাতীর নিকট সে প্রকার ব্যবহার প্রত্যাশ। করিতে পারেন না) যত 
দিন মাতা পিতা জখব্তি থাকেন, তঙ দিন ভাত সহে'দবাকে কখন কখন 
নিজালযে আনিয়া তাহার প্রতি যংকিধিতৎ সমাদর ও লেহ প্রকাশিয়া থাকেন; 
পিত। মাত! ন্বর্গগত হইলে আর প্রায় কাহার ভগিপীকে পিরালয়ে দেখা যায় 
ন1। তগিনী অনাথ] হইলে ভ্রাতা তাহাকে 1১০৬।নিজালধ়ে আনিয়া পাককার্ষে। 
নিযুক্ত কবেন। শ্রাতৃ-জায় জোষ্ঠী বা কনিষ্টা হউন, তগিনীকে ভাহার নিকট 
বন্ধাগুলি হইয়া থাকিতে হয়। সর্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট ভোজন ও বসন ভশিনীকে 
দেগষ। হুইয়্া থাকে । ভগিনী যে বিষয় সম্পত্তি ল্য! ভাত-ভবনে বাস করেন, 
সে সকল প্রায় অনেক ভ্রাতা আত্মসাৎ করেন । জাতাই পিতার সমন্ত সম্পন্থির 
উত্তর!ধিকারী.। ভড্রাতৃ-স্তবনে ভগিনী কেহই নহেন, পরম্পরাগত ষে, শানে 
এই নিষ্টর নিয়ম আছে' তাহাই ভগিনীর পক্ষে থেষ্ট ক্লেশদায়ক ) আবার 
তাহার প্রতি এক্ষণে নেক জরাতা অতি পরেব মত ব্যবহার করেন, হায় 
ভাঙার] কি দুরাচার ! 


৩ 
অ।ত-পুজের প্রতি পিভৃবোর ধাবধায়। 


পিতা ষে পবিছাণে পুরুকে শে করিতেন, ভ্রাত-পুজের প্রতি পিতৃযোর 
প্রার় সেই পরিঙাণে শেহ করিবার ক্রটি হইত ন।); ইঞার শত শত দৃষ্টান্ত পূর্ষে 
দেখা যাইত, এমন কি মহ্হাগ্মা ব)ক্িরা নিজ সম্পন্তি পুল ও ভ্রাত-পুত্রকে 
সমানাংশে বিভক্ত করিকা দিতেন? সংগ্রতি তছ্িপরীত কার্ধা প্রায় দৃ্ট হইয়া 
খাকে, ভ্রা-পুপ্রেরা পিড়বোর নিকট কিছুই পান না। পিতামছের কোন 
ত্যাঙ্গ্য সম্পত্তি থাকিলে তাহ! ভ্রাত্-পুক্রকে না দিতে হয়, এক্ষপকার অনেক 
করুণাময় পিডবা মহাশযর়গণ 'অন্ুক্ষণ সেই যদ্বই পান। ভ্রাতৃ-পুন্রকে লালন 
পালন করা তদ্রু লোকের অবস্থা কর্তবা কর্ম ছিল, এক্ষণে অনেক মহাম্ব। তাহা 
করিয়া নিচ্জ নিক্গ মাহ'স্তোের গৌরব চার করেন না। এক্ষণে গুরুতর /১৯৭। 
বিবাদ বিসগ্বাদ কেবল আাড়-পূলের সহিতই অধিক দেখা যায়। অনেক 
নিঃসস্তান পিতৃবা ম্বীর তাজা সম্পন্ভি ভ্রাড-পুল না পান, তাঙা অপাত্রের 
ভোগে 'আইসে এমন সন্ধান করেন,-ধর্মবলে ভাত-পুজের প্রতি ছেষত'ব 
আমাকে |? |'আশ্রয় করে নাই। বিষয় কর্শে রকিত হইলেই এক্ষপকার পিতৃবা 
মহাশয়ের? অনেকেই পাড়-পুলের সহিত বিশেষন্ূপ কলহে প্রবৃত কয়েন । 


শিতবোর প্রতি হাতপুজের বাবহার। 

ডাত-পুল পূর্বে পিডব'কে পিতার তুলা সন্মান ও ভক্তি করিতেন, কিন্ত 
কাগের দোষে এক্ণকার জাত-পুজের সে প্রকার ভাব নাই, উাহারা অনেকে 
পিতবাকে একজন পথের পথিক বিবেচন! করেন, ইহাছিগের অনেকে পিতৃব্যের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছো। হে! শখ পূর্বাক করতালি দিয়াছেন দেখিয়াছি । পিতা অশক্ত 
হইলে ইতংপূর্ববে পিতৃব।ই সংসার সঘন্ধে কর্তৃত্ব করিতেন, একালে পিতার 
ক্ষমতা আহ-পুন হয়ং গ্রহণ করিতে প্রবত হয়েন। যেমন পিতার সহিত হাম্পষ্ট 
কূপে কথা কছিতে সন্ত্রম জন্য পুর সক্কোচ করিতেন, পিতৃব্যের সহিত কথা 
কহিতেও সেইরূপ করিতেন। এক্ষণকাৰ ভ্রাতৃ-পুত্রেরা পিতৃবে/র কর্ণাকর্ষণ 
করিয়! কথা কহেন, সমক্ষে নৃতাগীত অভিনয় কার্ধা ও ধুআ্রাদি পান করেন । কি 
ভয়ানক কাল !! শুনিয়াঞি বিষয়ের অংশ দিবার ভয়ে বিচারালয়ে ভ্রাতৃ-পুত্রের। 
অনেকে পিতৃব)কে পিতামহীর গর্ভগাত কন্ত পিহামহের সন্তান নহেন শপথ 
পূর্বক ইত্যাঞার দ্বণিত মিথ কথাও কঠিয়াছেন। /১*৮ 1 এই সকল ভ্রাতৃ- 
পুলের! কালে যখন [পৃব্য হইবেন, তখন তীহাঙ্দিগের ভ্রাতৃ-পুত্রের এক্ধপ 
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প্রথালীতে সম্মান করিবেন সন্দেহ নাই এই প্রকার আচরণের সহিত বঙ্গে 
অবতীর্ণ ছুইস্বা অনেক ভ্রাতত-পুর মাবার আপনাদিগকে যোগ্য ও বিজ্ঞ গণনা 
করেন। অনেক যোগ্য ভ্রান্-পুত্রকে পিড়বোর বিপক্ষে ঘষ্টি ধারণ করিতেও 
দেখা গিয়াছে । 


দির প্রতি গ্বামীর বাধহা&। 


্রীকে প্রশ্নয় না দেওয়া অখচ তাহার প্রতি স্সেহ রাখা স্বামীর উচিত, এক্ষণে 
স্বামীর! শ্রীগকে অতিশয় প্রশয় দিয়া ম্্রীন্থাথে বঞ্চিত হয়েন। আ্ত্রীজাতি বিনয় ও 
মাধুর্য ভাব পরিত্যাগ করিয়া “লাকের প্রিয়! হয়েন । যে চক্ষে স্বামী স্ত্রীকে 
দৃষ্টি করেন, সে প্রণয়ান্থগত পক্ষপাত দৃষ্টি, অতএব হ্বজন সঙ্জন পরিঞ্জনের 
দৃষ্টিতে বনিতা যাহাতে প্রশংসনীয়! হন, এক্ষণে স্বামীরা সে উপায়ের উদ্দেশ 
করেন না। স্্রীকে হবোধিনী সর্ধাজ্ঞ! বিবেচন| করিয়! এক্ষণে ত্বামী তাঞঙ্াকে 
হিতোপদেশ দেওয়া আবশ্বক মনে করেন না। হিতোপদেশ না দেওয়াতে 
অনেকের বনিতা আজন্মকাল নিকৃষ্টভাবে কালযাপন করেন । ধেমন কোন 
কোন বুক্ষের শাখা-পরব মধো ধধ্যে ছেদন € কর্তন করিয়। না দিলে তাহাতে 
হ্বরস ফল ছন্মে না, পেইক্সপ রমণীর আচাএকপ রঙ্গে কুরীতি ও কুনীতিনপ 
যে কুৎসিত শাখা পল্লব জন্মে, তাহ] এক্ষণে স্বামীকতক মধ্যে মধো বিচ্ছিন্ন 
কবিয়। দেওয়: ছয় নাঁ। যে স্ত্রীর বিবেচনাশক্তি নাই, তাহার হক্তে অর্থার্পণ 
/১০৯| পূর্বক অর্থ নষ্ট করিয়' স্বামী বিপদে পতিত হয়েন। এক্ণকার অনেক 
স্বামী নিতান্ত অপার, উহারা স্ত্রীর নীচাশয়ের অন্থগামী। হইয়া কর্ম করেন, 
স্রীকে আপনার সদাশয়ের অহৃগা মনী করিয়া কর্ম করাইতে পারেন না। 


শ্বশুরের প্রতি জাষা ভার বাবহার | 


এক্ষণকার জামাতা শ্বশুরের প্রতি যে কত অত্যাচার করিয়! থাকেন, তাছার 
সবিশেষ বিবরণ বলিতে চক্ষে জলধাঁর। আসিঙেছে । জামান্ারা কোন ক্রমেই 
শগুরের প্রতি হপ্রদ্ন নছেন, বিবাহুকালে নিষ্টুরের সায়, শ্বশ্তরের উপজজীবিকার 
অর্থ পর্যন্ত লইয়। কন্তা গ্রহণ করেন, আবার সয়ে সনয়ে প্রচুর উপহার না 
পাইলে শ্বশুরের প্রতি তাহার! প্রচণ্ড কোপ প্রকাশ করেন । এমন কি ছর্বাকও 
বলিয়া থকেন। শ্বপ্তর কি করিবেন, সকল কথা সহ করিয়া থাকেন, এবং 
জামাতার কন্তা হইলে অটির কালের নধ্যে জামাতাকে আবার জামাতার 
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আলায় জলিতে দেখেন । পশ্চিষাকলে “জাঙাতার উপজবে প্রপীড়িত হইয়া! 
তত্রত্য লোকেরা এক রাজাজ! সংগ্রহ করিয়াছেন, সেইহেতু সে অঞ্চলের 
জাদাতারা আর শ্বপরের নিকট অপরিমেয় অর্থ কিন্বা মুল্যবান. ভ্রব্য গ্রচ্থণ 
করিতে পারেন ন1$ বঙ্গগাসীরা জামার উপদ্রব নিবারণের উপযুক্ত এক 
রাজাড) যতদিন না প্রাপ্ত হইতেছেন। ছতদিন ভাহাওদিগের শ্রেয়ঃ নাই । 
কেন গ্রবা যপি শ্বুর জাঙাতাঁকে শিবাহকাপে দিতে অক্ষম হয়েন। তবে 
নিট জামাতা /১১০' অনায়াসে উহার নববিবাহিতা শিশুমতি বনিতাকে 
পিগ্রাপয়ে যাইবার বিদায় দেন না। জামাতার। কি নিষ্ঠুর নৃশংস ! দয়া-মান্া 
পথের শতযোজন জগ্তর দিয়াও তাহাদিগের গতিবিধি হয় নাই। শ্বশুর 
জামাতার পৃক্ণীয় বাকি, কিন্তু এক্পকার ছাঁমাত্তারা প্রকারান্তরে শ্বশুরের 
পুঙ্থনীয় হইয়া উঠিয়াছেন | যে জামাতার বংশাবনপীক্রমে কাংন্তপাত্রে ভোজন 
ও পিতল পাত্রে ুলপান করিয়া আসিতেছেন, স্ত্রীগ্রহপকালে তিনি শ্বঙ্তরের 
নিকট রোৌপা হ্বর্ণের ভোক্ন ও পেয় পাত্র লইয়াও নিশ্চিন্ত হয়েন না; যেমন 
ধুসরবর্ণ মেঘে উপাগ্রদোতষের কিরণ পতিত হইলে তাহ] নানা রাগে রক্রিত 
হয়; সেইকূপ নিম্পাড কুলজাত ব্যক্তি বিধাহ কালে নান!বিধ উপসর্গরাগে 
রজিত হইয়া উঠেন ও শ্বশ্ররেরু প্রতি কতষ্ট যে বিভীষিক1 প্রদর্শন করেন, 
তাহা যিশি একালের শ্বশুর, তিনিই সে বিভীষিকার ফল অন্থৃভব করিয়া 
খাকেন। " 


ওরুর প্রতি শিল্পের বাবহার | 


মন্থাশয় বলিতে ছুঃখ হয়) এক্ষণকার শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় গুরুগণের 
প্রতি বিশেষ ভক্তিমান নছেন। ইহাফ্দিগের মনের বুত্তি যে কতদূর নিকৃষ্ট 
হইয়াছে, তাহার ইয়তা করা যার না। কি দীক্ষা-গুরু, কি শিক্ষাুরু, কি 
বয়ঃজোট গুরু । কোন গুরুই ইহাদের পুক্জ)পাদ নহেল। দীক্ষা1-গুরু শিষ্য 
মহাশয়ের নিকট এক সামান্ত ভূতে।রও সম্্ম প্রাপ্ত হয়েন না। /১১১/ বাবুর 
বঙ্েন, গুরু কি জানেন যে; উহ্থীকে মানত করিব । কিন্কু অনেক গুরু এত 
অধিক বিষয় ক্ঞানেন যে, অধিকাংশ অনুবাদের অনুবাদ ও তত্ত অনুবাদ) পাঠ- 
কারী ইংরাজী শিক্ষিত শিব্যের। উক্ত গুরু হইতে অধিক কিছুই জানেন না। 
অপর শিক্ষা-গুক যেকপ সন্ত্রম প্রাপ্ত হয়েন। তাহ! অতি শোকাবহ ; যাহার 
উপদেশে জান লাভ করত শিক্ধেন্া মূর্ধত্ব পরিত্যাগ করিয়া সুদীর্ঘ বড়া 
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করিতে অগ্রসর ছয়েন, ধাছার কৃপায় প্রাজ্ঞ-দলতূক্ত হইয়া মত্তক উদ্ধত কবি! 
বিচরণ করেন, ধাছাদিগের সাহাষে) বড় ঝড় টাইটেঙ পাইয়া ভয়ানক অভিমানী 
হই? উঠেন, সেই সকল গুরুগণকে সময়ে জক্ষেপ করবেন না। কখন ঘি 
কোন শিক্ষারগ্ডরুর সহিত সাক্ষাৎ ঘটে, সম্ভ্রম রাখ। দুরে থাকুক, মুখ তুলিয়া 
কথাও কহেন না। গুরু পাদচাখে শিধ্য যানারোছণে ভ্রমণ করেন, একপ 
অবস্থার গুরুর সহিত কেমন করিয়াই বা বাক্যালাপ করেন। অধিকস্ত বলিয়। 
থাকেন, উষ্ঠার] বতনভূক গুক। টাকা লইয়া শিক্ষা। দিয়াছেল। যিনি অর্থ 
গ্রন্ছণ করেন, তিনি ভূত) মধ্যে গণা, উহার আবার মান্ত কি? উদার! চিব- 
কালই আমাধিগের আন্গগতা কাঁংবেন, আমরা কখন করিব না। আবার 
কোন কোন শিষ্যের কুব্যবহারের কথা দূরে থাকুক, সময়ে সময়ে প্রারাদি 
দ্বারাও গুরুদক্ষিণ] দিয়া থাকেন। এই সকল মহামতিরা ভ্রমেও ভাঁবেন ন! 
ষে, কিরূপ পরযোপকারী উপাধায় মহাশয়গণের সহিত কিরূপ আচরণ 
করিলাম। জন্মদাত পিতা যে জ্ঞানধন দিতে অসমর্থ, যিনি সেই /১১২/ ধন 
প্রদান কবেন, সামান্ত ধন তাহার আংশিক মুল্যও হইতে পারে না) সেই 
নবাঁকার পশুদিগের এই কথা এক একবার মনে করা উচিত। অপর বয়ঃজে্ঠ 
গুরুগণও প্রায় এপ সন্মান সময়ে সময়ে প্রণ্ড ৪ইয়। খাকেন। 

বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের আন্ম। হববলোকে সন্থন্ধতব্বের কিঞ্চিৎ বিবরণ 
সমাপ্ত করিয়া বিশ্রামার্থে উপবেশন করিয়াছেন, ইত্যবসরে সভাস্থ সকলে 
তত্রস্থ মনোহর কুহমলতা বিতানে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, ছুইটী সর্ধাঙ্গ- 
হবন্দরী কামিনী তথায় পুষ্পচয়ন করিয়। ঝবরী ও কুস্তলে সংলগ্ন করিতেছেন, 
এক এক বার কল্লোলিনীর স্থির সলিলে বদনমণ্ডল দর্শন করিতেছেন। এক 
এক বার কল্পবৃক্ষতলস্থিত সভাস্থ জনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন, দেখিলে 
সহস| অনুভব হইতে থাকে, যেন ভাহারদিগের ইচ্ছা জন্মিতেছে যে একবার 
সেই সভার সমীপে আসিয়! সেখানে কি বিষয়ের প্রসঙ্গ হইতেছে শ্রবণ করেন। 
কিন্ত কেহ না আহ্বান করিলে সেস্থলে আদিতে দ্ধ করতেছেন, উষ্ঠর- 
দিগের মনের মানদ পরিতৃপু হেতু যথায় তাহার] অবস্থিতি করিতেছেন সেই 
স্থান প্রাঈীনতঙ্গ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের আত্মা অগ্রবন্ধী হইয়া সঙ্গেছে 
বলিলেন,--“ৰৎসে তোমারদিগের এই হবারসভাতে একবার গুভাগমন করিতে 
হইবে,”? ) ভ'ছাছিগের অভিপ্রেত বিষয়ে আঁকিঞন করাতে উভয়ে সভাস্কলে 
উপস্থিত হইসা ব্রিভৃবনষোহিনী মূর্তি প্রতিভায় সভা্ল আনন্দময় করিলেন। 
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অতঃ-/১১৪, পর ধশরপ্রকৃতি চল্রামোহছন অতি সরলভাবে জিজ্ঞাসিজ্ন ; 
“জাঁপনায়া কোন কুলে উৎপর হষয়াছেন ? ব্যাপনারদিগের নাম ও নিবালের 
বাণ জাপিতে 'ছামর। অতিশয় ব্গ্র হইয়াছি,” বৃষগীদ্বয়ের একজন বিনীত 
তাবে বলিলেন, ' আমারদিগের উভয়েরি দেবকুলে জন্ম, আহার নাম প্রভাবতী, 
আমার সঙ্গিনীর নাম সবন্বজ্দরী। আমর! সাতজন প্রজাপতি বঙ্গান্ন নিখাসে 
অবস্থিতি করি, ছুই ছুই জন একত্রিত হইয়া মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে বগ- 
ভূমিতে গমন করির॥া তথাক।র নারীজাতির বর্তমান বাবছারের বিবরণ আনিয়। 
কমলধযোনিকে দিতে হয়) আসমর। প্রত্যাগমন কালে সকলেই এই মনোরষ 
উদ্ভানে শ্রান্তি দূ করিয়া যাই, ইতিপূর্বে প্রমদ! ও প্রিয়বা গন নামী আমা 
দিগের অঙ্ক ছই স্চচরী এই কার্ধ৫ে বঙ্গে গমন করিয়াছিলেন, ডাহারাও এই 
গ্বানে বিশ্রাম করিয়া গিয়াছেন | এই পর্যন্ত উক্ত হইলে প্রিন্স, কহিলেন, 
গ্রসয়কৃমার বাবুর আম্মা আমাদিগঞ্চে বঙ্গের পুরুষগণের কিঞঝিৎি বিবরণ 
উতাছার সপন্ধতবে উল্লেখ করিয়াছেন; বঙ্গের স্ত্রীক্ষাতির বিবরণ এই দেবাঙ্গনা- 
দিগের নিকট পশরবণ করিতে হইবে) এই কথা বলিলে চন্ত্রমোহন তেবাগ্বন1- 
ফিগোর নিকট প্রার্পনা করিলেন) বঙ্গীয় রমণীর] ইদানীং শুসন্বন্ধীয় লোকের 
সহিত কি প্রকার বাবহার করিতেছেন, আপনারা তাহার যৎকিঞ্চিং সংক্ষেপে 
বলিলে প্রিঙ্দ, পরম পরিতুষ্ট হইবেন । 

প্র্ভাবতী বলেন “*স বিবরণ শুনিয়া প্রিচ্স, পরিতুষ্ট হইবেন না। কেন 
না উষ্থার প্রশস্ত মন পরদৃ:খে প্রপশড়িত হয়, ইহ1/১১৪/ আষারদিগের জান! 
আ:ছ।”” শ্রিন্দ কহিলেন “সে যাহা হউক আপনারদিগকে বঙ্গের নারশ- 
গাণের সপন্ধতত্বের কথা আমাকে কিছু বগিতে হইবে ।” “একান্তই শুনিবার 
ইচ্ছা, অতএব শুবণ করুন” এই বলিয়া প্রভাবতী নীলকান্তঙ্গণি রচিত 
আনে উপবিষ্ট হইয়! বপিতে আব করিলেন । 


পুলের প্রতি মাভার বাবহার। 


দেখিয়াছি পূর্বে পুত্রকে নিমেষের নিহিত চক্ষের অন্তরালে রাখিয়া মাতা 
হৃ্ির থাকিতে পারিতেন না, এক্ষণকার অনেক হাত। পুত্র প্রলব করিয়া 
তাহাকে স্বয়ং কালন পালন না করিয়। আপন প্রাচীন! মাতা, স্বত্রু অথব। কুটুম 
বনিতার প্রতি প্রায়ই সেই কার্ষেোর ভার অর্পণ করেন, তিনি যখন মাতা 
হই৭1 পুত্রের প্রতি এরূপ মা) শৃন্ত কার্য করেন তখন পিতা মাতা! ভ্রাতা! 


১৬ 


তাছার নিকট কোন প্রত্যাশাই করিতে পারেন না। পুত্র প্রবাসে অধ্যন্ন 
কিন্ব' ধনোপার্জন করিতে ফাইলে, তাহার অবস্থান, ভোছন ও শয়ন কিন্ূপে 
হইতেছে, ভাহাএ সমাচার আসিতে বিলম্ব হইতেছে কারণ কি? পুর্ধ্বকালে 
মাতার সর্বদাই এই সকল চিন্তা কর্রতেন। এক্ষণকার মায়াশৃন্ত মাতাদিগের 
অন্তঃকরণে সে সকল চিন্তা আব স্থান পায় না। সমীপে বসিয়। সযদ্ধে সম্তামকে 
আহার করান, কিম্বা, শয়ন করিলে নিজ্রাকর্ষণ করাইতে কর্ণমূলে মৃহ্‌ 
করাঘাত কর', এক্ষণে মাতার কার্ধয না হইয়া পরিচারিকার কর্তব্য কার্ধ। 
হইয়াছে । পুল স্থানাত্তর যাইলে /১১৫/ তাহা প্রত্যাগমন অপেক্ষা করিয়া 
পথের দিকে দৃষ্টি রাখ] ইত্যাদি অতিশয় ল্গেছের চিহ্ন আর এক্টণকার মাতার 
দেখা যায় শা। 


ভনিনীর প্রতি ভগিনীর বাবহার | 


কোমল অন্ত:করশের সহিত সহোদর ভগিনীর শুভ সংবাদ লইতে 
ভগিনীরা পর্ষ্পরে ব্যাকুল হইতেন, 'অধিক দিন ভগিনী সংবাদ না পাইলে 
অগ্রজল নির্গত হইত, কোন আমোদজজনক কর্ম তাহারদিগের অন্তঃকরণ 
প্রফুল্প করিতে পারিত না; কখন্‌ ভগিনীর মুখমণ্ডল দর্শন, কখন্‌ তার সঙ্গে 
মধুরালাপ করিবেন, এই শাশায় দি যাপন করিতেন। এইক্ষণে এক ভগিনী 
অন্ত ভগিনীকে যত্ব স্থকারে দর্শন করেন না, ভগিনীর মঙ্গল।স্পদ ভগিনীপতি 
কিম্বা তাহার পুল কন্তার তত্বাবধাবন কিশ্বা] পীড়া হইলে সংবাদ লওয়া সে 
সকল প্রথ। রহিত হইয়াছে, 'তবে মধ্যে মধ্যে নানাবিধ নুতন নুতন অলঙ্কারে 
বিভৃষিহ হইয়া কুটুস্ব কণ্তার ন্যায় ভগিনীর বাটাতে আবিভূতি হইয়। আপনার 
ধনসম্তি বন্ত্রালঙ্কার প্রদ্থৃতির পরিচয় দিয়া যান। পরম্পরের প্রতি পরস্পরের 
স্নেহভাব প্রকাশের কোন চিন্ধ দেখা যায় না। 


হ্াচার প্রতি গুশিনীর বাব171 


এক্ষণকার ভশিনীরা প্রায় ভ্রাতৃন্নেছ বিবঞ্জিতা। তবে বিনি পতি-পুঞ্জ- 
বিহীন! তারাই অগত্যা ভ্রাতার কিছু মগ্্রল চিন্তা করেন। প্রায় সকলেরই 
নেছ এক্ষণে স্বার্থপর হইরাছে। 1১১১] ভগিনী থে জাতাকে সঙ্গতিপর দেখেন, 
তাহারই পক্ষ মবলম্বন করেন, তাহার আহার তাছার শুশ্রমাতেই বত হয়েন, 
তাছার পর্থীকে সমাদহু তাহার পুত্র হাছান কনা! তাহার জাহাতাকেই সর্বন্য 
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ভাবেন । সেষ্ট ভ্রাত' না নিদ্রা ধাইলে দেই ভ্রাতা আহ!র নাকরিলে সেই 
আতা হাহ না থাকিলে তিনি জানশুন্ হয়েন, ক্স আত ক্ষুধায় কাতর, 
পিপাপায় শুষ্ক ক, পিদ্রাভাষে উৎকঠিত হইলেও ভগিনী তত্ব লইবার 
সাবকাশ পান ন!ং পিচার তাগ্া সম্পত্তি তিনি পক্ষপাত রুরিয়। তাহার প্রিয় 
আতাকে সমর্পণ করেন । ভাগ। অতি চঞ্চল পদার্থ? তগিনীর প্রি, সম্পত্তি- 
শালী ভ্রাহার হুরবস্) উপঠিত হইলে ও বিপর ভ্রাতা কাল সম্পরশালী হইলে 
ভগিনী আবার নৃতন সম্প্নশ.লী ভ্রাহার পক্ষ অবলগ্বন করেন। ইহারা যে 
কি তুণিহ প্রকৃতির ভগিনী, তাছা সভাসীন মহাশয়ের অনায়াসে বুঝিতে 
পারিবেন, অতএব এরূপ ভগিন্শির মুখমগুল নেত্রপথে উদয় হইলে চক্ষু আচ্ছাদন 
করিতে ইচ্ছি। হয়। 


গষীও প্রতি শীর বারতা । 


গ্বামীর সাছাধো আপনি সী থাকিলেই হইল। আপনার বসন ভূষণ 
পান ছোকন উৎকৃষ্ট হইলেই হইল। শ্যবামীর প্রকৃত সেবা কিরূপে করিতে 
হয়, এক্সপকার স্ত্রীপা অনেকে তাহার আলোচন' করেন ন'। পুর্বে স্বামী 
নখে থাকিলে স্ত্রী সহম্র &:খকেও দুঃখ জান করিতেন না, তীহারদিগের দৃঢ় 
জান ছিল, স্বামীর শুশধা করিলে মল হইব, বস্ততঃ তাহাই /১১৭/ হইত; 
গ্রীর আচরণে গ্মী তাহার প্রতি এত সদর থাকিতেন যে, সেই সদয়তা হইতে 
্রীর নানাপ্রকার হাখাদয় হই*। এস প্রকার গুনবতী স্ত্রীর সহিত লোকের 
আর সন্দর্শন হর ন:। এক্ষণকার স্ত্রীরা নিতান্ত সোহাগিনী, তাহারা কেবল 
লোহাগই ভল বাসেন, পরিশ্রম ন। করেলে মনের শ্ফুত্তি জন্মে না। স্ত্রীরা 
সদাই শ্বুন্তি লাভের জনক যত্ধু পান, কিন্তু অলসপরতন্ত্র হেতু তাহারদিগের 
পুষ্ির উদয় হয় না। তবে ইাদগের অনেকে স্বামীর ভ্যার ম্লেক্কাচার গ্রহণ 
করেন পা এবং স্বামী "মর ভাবাপয় ন: হয়েন, এরূপ যত্ব করেন। অনেক 
ুদ্ধহ্ীন বনিতা পতির যখেচ্ছাগাবের অঙ্গুগাদিনী হয়েন। অনেক বুদ্ধিহীন। 
বনিতা পিত্রালয়ে পতিগৃছের গ্লানি কার! পতির নিতাস্ত অপ্রিয় ছয়েন। 


কগ্ঠার গুতি মাতার বাবহার । ॥ 


কল] চিবকিন নিজখৃহে থা কবে না, বিধাহ হইলে তাহাকে জামাতার হস্তে 
লমরপণ করিতে হইবে । দ্বামীর বশবর্তিনী হইয়া মেষে কোন দেশান্তরে 
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যাইবে, পুনশ্চ কতদিনে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, বিপদ সম্পদে ইচ্ছা 
করিনেই যে আর মাত! তাহাকে অস্কে পাইবেন সে আশ থাকে না। এই 
সকল চিগ্ধায় অভিভূত হুইয়া জননীরা কালাতিপাত করিতেন, এক্ষণে সে 
সকল চিন্তা মাতার অন্তঃকরণে উদয়ই হয়ুন:। প্রসবকালে কপ্তাকে বিশেষ 
ক্লেশ সহ কর্রিতে হয়. এই জন্ত পুর্ধ্ব কন্তারা তৎকালে মাতৃসদনে থাকিতেন 
এবং সাত! ভাঙার সেই রেশ /১১৮/ লাঘব করিবার যংপরোনাশ্তি উপায় 
করিতেন, এইক্ষণে মাতা সথেও কন্তারা শ্বশুবালয়ে সন্তান প্রসবের যন্ত্রণা সহ 
করেন। ফে দিন কন্ত' শ্বশরালয়ে য'ইতেন, মাতা মায়াতে অভিভূতা হইয়া 
অন্নজল পরিত্যাগ করিতেন, এক্সণে কন্তা মাত খুকোষঠ পরিত।াগ করিলেই 
মাতা অমনি নিশ্চিন্ত, আর কন্থা হন্বন্ধে কোন কথার উল্লেখই নাই, ধরে 
একালের মাত। ! এক্ণকার মাতা উচ্চম্ন।, সেইজন্য স্সেহের বশবশ্শিন হয়েন 
না, এই বলিয়। অনেকে এন্দপ মাতার্দিগকে প্রশংসা করেন; আমএা করি পা, 
কারণ কাহিনীর কোমল প্রাণ অত কঠিন হওয়া উচিত নহে। 


আচার প্রতি কথার বারা । 


পুর্বে কন), মাতাকে যেরূপ সেব। সশাম। করিতেন, সেকদপ সেবা শুশ্রাষ', 
মাতা, পরিবারস্থ কোন লোকের নিকট প্রত্যাশা করিতেন না। এক্ষণকার প্রায় 
কাহার কন্ত! বিশেষ রূপ মড়সেবা করেন না। ইচ্ভারা মাতার নিকট কেবল 
অলঙ্কার সংগ্রহ করিতে যদ্ু পান, কন্তা সপ্তাঠরা শস্ীথালরে যাইয়া কেবল 
মাহার অদর্শন স্মরণ করিয়া রারধিন অঞপাঙ্ড কর্িতেন। কতদেন পরে 
মাতার সহিত সন্গর্শন হইবে, তাহার দিন গণনা ও ৬1%র অদর্শনে মাতা 
কিরূপ ব্যথিত হইয়াছেন, অভ্তঃকরণে অনবরত সেই আন্দোলন করিতেন। 
কনার? এক্সণে শ্বস্তর গ্রহে গ্রিক অল্পদিনের মধো মাতাঁর কথা বিশ্মরণ হইয়া 
যান, মাতার মঙ্গল সমাচার লই:ভি বা জানিতে মনে থাকে না। কত কষ্টে 
তাঞ'কে মাতা প্রতিপালন /১১৯/ করিয়াছিলেন, কতদিন তিনি কন্তার় পীড়ার 
সময় পার্থ পরিবর্তন করিয়া শয়ন করিতে পারেন নাই, কতদিন তাহাকে উত্তম 
পাত্রে সমর্পণ করিতে লোকের উপাসনা কারতে হইয়াছে, ইতটাদি কার্ষে)র 
গ্রাতিশোধ দিতে কন্ত(গণের আব প্রবৃত্তি জন্মে না। 


১৫৮ 
রাড়'জারার প্রতি বন্দ, র বাবহার । 


এক্ষণে ননঙ্দ, ম10ই ভ্রাত-জাহার প্রতি থেষ করিয়' থাকেন, যেছেতু পিতা 
মাতা ভাচছার ড্রা-জায়াকে যেকপ বসন ভূষণ দেন, তাছ'কে সে প্রচার দেন না। 
তাবিয়! দেখিলেই শনন্দব সেই আ্রমজন্ত দ্বেমচাব দূরীভূত হর, কিন্তু তাহা 
তিনি ভাবির! দেখেন না। চিনি আবার ষে ননন্দ।র ভ্রাতৃজ্জায়া উাহার পিতা 
মাতা বধুকে অধিক বস্বালগ্কার দেন, কন্তাকে তত দেন ন।7 এই গুপ লীগ সর্কাহ 
প্রচলিত আছে) তবে কেন যে এক্ষপকার হীন বুদ্ধি নন্দ রাভ্রাত-জায়ার শ্বগুর 
দত বরালগ্কার দেখিয়া ক্ষোভ ও হিংসা করেন? তীহাদিগের অনেকের ছিংস। 
এ প্রবল যে, কপহ সংঘটনার ভয়ে বধু পিতা ন;যাইলে পিতা কন্তাকে 
নিকষ নিবাস গানেন ন”, পুর্বাকালের নণন্দ দিগের মন সন্গল ৪ ব বহার উৎকৃষ্ট 
ছিল, এক্ষণকার ননন্দ ব' সেরূপ সরল নহ্বেল, ও উাহাদিগের ব্যবস্থার নিতান্ত 
অপর, সেই হেতু ভ্রাড-জায়ার হৃখ স্বচ্ছন্দ দেখিয়া নিতাণ্ত অহুয়া পরবশ 
হইয়। আন্মপলীশি উপভোগ করেন । 1১২০ / 


মস র প্রতি জাড়ক্ঞারান বার্তার । 


কল্ঠার গ্রাতি পিতার অবঙতাবত যতদূর বিশেষ শেছ জল্মে। বধূর প্রতি ততদুর 
গে জন্মে না, এক্ষণকার ্ীলোকেরা স্বভাবত অতি ঈর্ষ পরবশ, হার 
সেরূপ গ্সেছের ইতর বিশেষ দেখিয়া লহা করিতে পারেন না। কন্তা আপনার 
রক্ষ হইতে জনিয়াডে, বধূর সহিত রক্ত সংশ্রব কিছুই নাই কেবল পুত্র 
প্রেরসী বপিম শ্বশুর তাহাকে কিধিং স্লেহছ করেন । ইহ. স্বভাবের কার্ধ। এ 
সকল কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া এক্ষণকার ভা$জায়ারা শ্ব্রের নিকট ননন্দ র 
অত্যাঙ্গর দেখিয়া অতিশয় হিংসা দ্বেষ করেন। 


জাতৃ-কল্কার প্রতি পিতৃন্ষঙার ব্যব্ধার । 


জাত্ৃ-কল্সাকে পিতৃস্বসা পুর্কোর সায় একালে আর স্নেহ করেন না, কারণ 
স্নেহ এক্ষণে স্বার্থপরতা হইতে উৎপন্ন হয়) পিতৃত্বসা ভাবিয়া দেখেন যে ভ্বাতৃ- 
কন্তা হইতে তাহার কোন বিশ্বে উপকার হইবে না, তবে তাহার প্রতি জে 
করার আবঙ্তকতা কি-এন্প উত্তর ফাল চিন্তা করিয়! স্ত্রীলোকের! কার্য 
করিতে প্রবৃত হইয়াছেন, সেই হেতু ভাহাদিগকে বুদ্ধিমতী বলিতে পারি ন1; 
খনিই লোকের সহিত সম্ভতাব খাফিলেই উপকার আছে, আর অনার্দি কাল 


১ 


হইতে যখন এরূপ নিঃ্বত্ব জেহ চলিয়া আসিতেছে, তখন এ্রন্ষপ না করা 
নিন্দনীয় কার্য । দ্গেছের পাত্রদিগকে গ্নেছ ও ভক্তি ভাজনকে শক্তি করিলেই 
/১২১/ লোকে ভদ্র বলে । তাহার অন্তথ! করিলে লোকে অভদ্র বলে; অতঙ্্র 
নাম লইয়া ইহ সংসারে জীবিত থাকা বিড়স্বন। মাত্র । এ সকল সেকালের 
নারীজাতি বিশেষ বুঝিতে পারিতেন, একালের স্ত্রীলোকে রা তাহা বুঝিতে 
পাবেন নাট অথচ মনে মনে অভিমান করেন “আমরা পূর্ববকালেন শত্রীপোক- 
দিগের অপেক্ষা অনেকাশে জ্ঞান বুদিতে উত্কৃ্ট হইয়াছি।"? 


এক্ষণে প্রভাবর্তী সভামীন মহাম্াগণকে সবিনয়ে বলিলেন, "আমর 
কার্ধযান্তরে আদিয়া আর অধিক কাল এখানে জবস্থিতি কগিতে পারিতেছি 
না, সেই হেতু বঙ্গদেশের আধুনিক কাঁমনীগণের বিবরণ অতি সংক্ষেপে 
বলিলাম; বারাস্তরে আসিয়া বিস্তারিত পুর্ধাক নিবেদন করিব । সম্প্রাতি 
আমাদিগকে বিদায় অনুমতি দিউন” প্রিন্স, প্রস্থৃতি সকলে ভাহাদিগের 
প্রার্থনায় অনুমোদন করিলে তাহারা স্বর্গ সভ] পরিত্যাগ করিয়া কমলযোনির 
নিবাসাভিযুখে গমন করিলেন । 

অনপ্তপ্ন সভাসীন মহাজ্সাগণের যনে বাবু বামগোপাল ঘোষের আত্মা 
বঙ্গের অভিনব যুবকদিগের সম্বন্ধে এইন্প বলিতে প্রবুণ্ড হইলেন। 


নবযুব! 

এক্ণে যুবাগণ যৌবন গর্বে বৃখা-গরধিবত হয়েন। ভাহারদিগে র শরীরে 
ঘৌবন কালের উপযুক্ত শক্তি নাই, তাদধ, পর্ধি-/ ১২২ / শ্রমের সাধ্য নাট, 
অন্ধক্োশ দূরে কার্ধ্যালয়ে যাইতে চরণ চলে না; উপদ্গীবিকার একাংশ ঘান 
বাছককে দিয়। কার্ধ্যালয়ে যাইতে হয়, বয়োধিকদিগের হায় আহার করিতে, 
অপারক, যদি করেন, তাহা জীর্ণ করিতে পাবেন না) বয়োধিকদিগের অপেক্ষা 
বীর্ধ। শালী মণে করেন; কিন্তু ইটা? প্রায় কেহই অরোগীনহেন। সেই হেতু 
নিান্ত নিবাধ্য ও সর্দগ্রকার হখ ভোগে বঞ্িত। দেশীয় বয়ো' ধক অধ)াপক ও 
ভূশ্বামীপিগের প্রাচীন কর্মচারিগণ এত ক্ষুধা তু € কষ্ট সহা করিতে সক্ষম 
ষে' শ্রীন্মের মধ্যাজ্কাপে ঘখশ যুবারা ক্ষুৎপিপাসায় খাতর হুইয় বাকা শ্যৃর্তি 
করিতে পারেন শ: ও গৃহে বসিয়! শ্বাস £শ্বাস ত্যাগ করিতে দারুণ কেশ জান 
করেন, অধ্যাপক প্রড়তি প্রাচীনের। তখন এক রুহ গুরুভার ছত্র মস্তকোপরি 
ধারণ পূর্বক হত্ডে প্রকাণ্ড ঘটি ও তৃপাকার বন্ধ কক্ষে তিন চারি ভ্রোশ পথ 
পরিভ্রমণের পর নিবাসে আসিয়া স্বহন্তে অন্ন বঞজন প্রস্তত কারয়। আহার 
করেন? দৃক্পাত নাই। 

গুরুজনকে অবহেলা কর1 ও মনন্তাপ দেওয়া এক্সপকার অনেক যুব' ব)ক্তির 
নিতা কর্ম হইয়াছে । কিঞ্িনার কেশ সহা করিবার ভয়ে ও সামান্য স্বস্ছন্দ 
ভোগের অহবোধে ইহারা পিতা মাতাকে যথেষ্ট যন্ত্র] দিতে কিছুমাত্র দৈধ বাধ 
করেন শা । 
, ইদানীং উষ্ঠারা যৌবন মদদে মত হইয় শারিরিক নিক্ম ভঙ্গ করেন, সেই 
হেতু ইহাদিগের মধ্যে নিরস্তর অকাল মৃহ্থ্য বিচরণ করে-ইঙ্ারাই অনেক 
নবীন বনিত; ও শিশু সন্তানের ন্বচ্ছন্দের পথে বপ্টক দিয় প্রাণতাগ করেন | 
/ ১২৩ / 

কেশ বিভ্তাস ও পরিচ্ফেদের পারিপাট। করিয় ইহারা বন্য লোক হইবার 
আশা করেন। 

অনেক যুব। বাক্রি অতি হেয় হইলেও ক্কাপনাকে ক্ষুদ্র প্রাণী বিবেচনা 
কৰেন না । মনে করবেন, তাহারা যাহ দেখিয়াছেন, যাহ; পড়িয়াছেন, যাহা 
গুনিষ্বাছেন, আর কেহ তাহ! দেখেন নাই, নেপ নাই, অথবা পাও করেন 
নাই, এইন্ধপ বিবেচন। করা যুব সাধারণের মধে; প্রসিদ্ধ হইয়াছে । 


১৬১ 

এইক্ষণকার অনেক যুবকের চক্ষের জে)াতি: এত আীণ হুইয়াছে যে, উাহারা 
উজ্জ্বল ফিবাভাগে চক্ষে কাচ আবরণ না করিয়া দীর্ধাকার বর্ণ পড়িতে পারেন 
না; সে কালের অতি প্রীচীন মহাশয়ের কাচের সাহাষ্য না লইয়া নিশার 
আলোকে ক্ষু্র ক্ষুত্র অক্ষর অনাক্কাসে পড়িতে পারেন । তখনকার যুবক এত 
সঙ্দাশয় ছিলেন যে তাহাক্িগের এক এক জনের সহিত শত সহত্র লোকের 
আস্তন্বিক প্রণয় হইত, এক্ষণকার যুবাদিশের সহিত অত্যল্প পৌকেরও সন্ভাব 
হয় না। 

যুবারা তখন এত সরল ছিলেন যে, তাহারা অতি সামান্ত বস্ত্র পরিধান 
করিয়া সর্বত্র যাইতেন, এক্ষণকার যুবা মহাশয়ের অবস্থার অতিবেক বেশ 
বিস্তাস করিতে না পারিলে বিপদস্থ পরম বদ্ধুর নিকটেও বাউতে পারেন না 

যেযুবক আজন্ম কাল অবগত থাকেন যে, ত্াহ!র পিতা কোন মহৎ 
বাক্তির উপাসনা করিয়া তাহার সাহাধ্যে প্রতিপ।লন হইয়া আসিক়াছেন, 
লক্মী-ত্রী আশ্রয় করিলে সেই মহৎ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হুইলে কোন যুব 
প্রায় তাহাকে /১২৪/ চিনিতে পাবেন না, কেহ কেহ ছল করিয়া কছেন “আমি 
আপনাকে যেন কোথায় দেখিয়াছি বোধ হইতেছে, কিন্ত কোথায় দেখ্য়াছি, 
বিশেষ স্মরণ হইতেছে ন11'” হা কি অকৃতজ্ঞ থুণিত প্রবৃত্তি! অসন্গতি 
জন্ত ধাহার পিতা বিদ্যালয়ের বেতন দিতে পারেন নাই, সেই জন্য যে বাক্তি 
উাহার বেতন দিয়! পড়াইয়াছেন, ভা&াকেও অনেক বুবা মান্ত করা দুরে থাকুক 
গ্রান্থও করেন না। একপ যুবারা! আপনারা আপনার্দিগকে যতই সন্ান্ত ও 
যতই উৎকৃষ্ট মনে করুন, আমি তাহাদিগকে অর্বাচটান ও অদুরদর্শা ভাবিয়! 
এক্ষণে জর (কিছু অধিক বলিল!ম না। 


১১ 


বিদ্লততব 


এক্ষণে বঙ্গবাসীরা যেমন অনেক দিকে নিধি হইরাছেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে 
অন্য অন্ত দিক হইতে বিশ্ন নানা মূর্তি ধারণ পূর্বাক ভীষণ বদন ব্যাদান করি 
ঠাহাদিগকে গ্রাস করিতে আসিতেছে । 

ইদানীং অবিরল শশ্ত ও প্রাপহন্তা ঝটিকা হইয়া থাকে, সংক্রামক জবে 
অসংখ্য লোক জীর্ণ শীর্ণ ও অকর্ধুশ। হইয়া যার, গতর অনুগ্রহ এক্ষণে সিদ্কগত 
রদ্ধের হায় ছশ্পাপা হইয়াছে, কর্খ্চারীদিগকে ভগ্রশীল কাচের হকার নিজ নিজ 
সম্মানকে একান্ত সতর্কে রক্ষা করিতে হয়। জনসমাজে থাকিয়া পূর্বে 
ধেমন জনগণের সাহাযা ও সমবেদনার প্রহণাশা করা যাইত 1১২৫1, এক্ণে আর 
তাহ করা যায় না। কন্ঠাপা্স্থ করা দারুণ ক্রেশদায়ক ব্যাপার হইয়াছে । 
প্রায় সকল মনুষাই হারখ রাজার ন্যায় সন্তান হইতে শখ লাভ করেন। 

যেলওএ শকট যেমন সংক্ষিপ্ত কালের মধ্যে দেশান্তরে লইয়া ধায়, তেমনি 
এক একবার এ সময়ের মঝো বহু লোককে যমালয় লইয়৷ যাইতেছে । গঙ্গার 
তরঙ্গ পূর্বারূপ প্রাণহন্তা আছে । ফিরিঙ্গি ও বঙ্গজাত সাহেবের বাঙ্গালির 
উপর বিধম বিরূপ । ডাঁক্তারদিগের দয়ার ভাগ কিছুমাত্র নাই। শরাপান 
অতিশর প্রবল হইয়াছে । পুর্ববাপেক্ষা প্রব্যাদি চতুণ্ডণ মূল্যবান হইয়াছে 
ধর্ম শান্ত্ের আলোচনা প্রায় রহিত হইয়াছে । পুরোহিতেরা অঙ্গহীন করিয়া 
জমানের ধর্ম কার্য সম্পন্ন করেন । দাস দাসী ও পাঁচিক' দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে । 
প্রজাদিগের উপর প্রতুত্ব করিতে গবর্ণমেপ্ট ক্রমাগত কর্মচারী বৃদ্ধি করিতে- 
ছেন। কি সম্বাদ-সাযান্ত বেতনের সবরেজিষ্টার সবভেপুটী পর্য্যস্ত প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড তৃস্বামীর উপর আদেশ আজ্ঞ। ও বিভীষিক। প্রকাশ করিতেছেন । 
আইনের কি অদ্ভুত কৌশল হইয়াছে! দহাকে চৌর্যা ড্রব] সামগ্রীর সহিত 
বাজপ্রহরীর হস্তে সমপণ করিয়া দিলেও প্রতায়জনক সাক্ষ্য দিতে ন! পাবিলে 
সে অনায়াসে নিষ্কৃতি পায়। কি ভয়ানক বিস্থ । কে দ্বিপ্রহর রজনীতে তন্ত্র 
৬নকে সাক্ষী মংগ্রহ করিয়া দহ ধৃত করিবে? কোন লোকের বনিত। যদ্তাপ 
অস্কায় পূর্ধ্বক স্বামীকে ত্যাগ করিয়া যায়, তবে সে কোন দণ্ড পাইবে না; 
বিচান্পতি:.কেবল সেই স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসিবেন “তুষি তোমার স্বামীকে কি 
চাও ন11” সে বাদ /১২৬/ বলে “না” তবেই নিষ্কৃতি পায়, তাহার যাহ। 
ইচ্ছা! তাহাই করিতে পাঁরে, ছায় কি ভয্ানক রাজনিছম 11] 


১৬৩ 


বঙ্গভাঁষার সম্থাঙ্গপত্ত হুইতে বঙ্গের যেস্বপ উপকার হুয়, সেইকফপ অপকারও 
হইতেছে ; সে উপকারের বিবরণ সময়ান্তষে বজিবার মানস বছিল, এন্কলে 
বিশ্ন বিবরণ বলিতেছ্ি, উপকারের কথা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হুইবেক। সত্াদ 
পত্র হইতে এই অপকার হইতেছে যে, সম্পাদকঙগকে উপাসনা করিলে 
ইহারা অপাত্রকে ও অযোগ) বাঞ্জিকে ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকেন 
সেই প্রশংসাতে দপিত হইয়া মনুষ্য গুপসম্পর্ন ছইতে পারেন না? আজ কোন 
ব্যক্তি অন্কায় করিয়। ভাহাদিগের আশ্রয় লউর্ন, ীহারা অমনি সযত্বে লেখনী 
থারণ করিয়া সেই অস্ঠায়ী বাক্তির পক্ষ সমর্থনার্থে বদ্ধপরিকর হয়েন, 
বিদ্যাধিদিগের কিঞ্চিৎ জ্ঞানযোগ হষঈটবার উন্মুখে ইঠারা ডাহাদিগকে পরম 
পণ্ডিত বলিতে আরভ করেন, বডির] দীন জআ্ভ্যাস করিবার উপক্রম করিলে 
তাহাদিগকে বদান্, বিচারপতিরা বিচার!সনে বসিতে বসিতে. ঠাঙাদিগকে 
ধর্মাবতার, ধশ্চিচ্চার কেহ আবশু করিলেই তাহাকে মহন বলিতে শারশ্ত 
করেন, ম্মীণ মন বাক্কির কর্ণে সমাচার সম্পাগকদিগের ইতাকার গ্রশংসাবাদ 
প্রবেশ হইবা মাত তাচ্ারা উচ্চাশয়ে গমণ না করিয়া অভিমান ও স্থহঙ্কারে 
জড়িত হইয়া অধঃপতনে অগ্রসর হয়েন, কি ভয়গগর বিশ্ব সম্থাদ পত্র 
প্রচারকের' বলিতে পাবেন, এরূপ প্রশংসাবাকো উৎসাহিত হইয়া লোকে 
উৎকৃষ্ট গুণ সম্পন্ন না হষ্ট্য়া অপকুষ্ট হইবে কেন? তাষ্কা সতা, কিপ্তু ধাছাকে 
/১৯৭/ যেন্ধপ বলিলে তাঁহার হিত হইবে, ষ্াহারা-প্রায় সেরূপ বলেন না। 
যাহা হউক লোকে যত দিন স্থাদ পত্রের বর্ণন' € পঞ্চ? ভটের অতিশয় 
প্রশংসাকে সমান জ্ঞান না করিবেন) তভদিন দিদ্ু বিনাশ হইবার সম্ভাবনা 
নাই । কিন্ত এ দোষ সকল সম্পাদকের নাই। 

আর এক বিদ্লের কথা শ্রবণ করুন, পুর্কো ১৪ পরগণা ভগলি ও নদীয়া! এই 
তিন ক্ষেলার লোক নিতান্ত দাসত্বের প্রিয় ছিলেন, অন্তান্ক জেলার লোক 
তাদুশ দাসত্ব প্রিয় ছিলেন না; তাহারা অনেকে স্বাধীন বৃক্তি অবলম্বন পূর্ব্ণক 
সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতেন; তাহাদিগকে দাস্তিক ও আচার-ভ্রষ্ট জাহির 
উপাসনা করিতে হইত না, এক্ণে সকল জেলার লোকেই হীন দাসত্ব বৃত্তির 
অনুগামী হইয়াঞ্ছেন। 

শিক্ষার্ধীদিগকে গবর্ণমেপ্ট বিদ্যালয়ে নিতান্ত অধিক বেতন দিতে হয়, এজন 
বিপন্ন ভন্রজন ধীশক্তি সম্পর পুর্রকে পড়াতে পারেন না। কেবল বদ্ধিু 
লোকের গজ্জমতি সম্ভানেরাই গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে সঙ্গম হয়েন। 


৯৯৭ 


কিন্ত তাহাদিগের সুখ সভভোগের প্রতি নিতান্ত মনঃসংযোগ থাকাতে বিস্ক। জঙ্গে 
না। বিভ্ভালয় হইতে ফেব্ল ইংবাজনিগের দোষাংশ শিক্ষা করিয়া আইসেন । 

সম্রান্ত ইংয়াজের উপাঁদনা করিরা অনেক ইংর'জী শিক্ষিত অযোগ্য 
বাক্ষি স্থানে গানে বিচারাপন প্রাপ্ত হয়েন। পরম পণ্ডিত মাশিয়া অনেক অবোধ 
উ্ণীল মোতরণর অকাশক্কেরা, ভাছার্গিগের উপর অবিশ্রান্ত অসঙ্গত স্ততিবাদ 
বর্ষণ করেন। লেই /১২৮/ প্রশংসাবাদে দপিত হই্া ইহাদিগের দিথিদিক জান 
থাকে পা। বিচারাধিকারের অন্তর্গত এবং ইঙ্বাদিগের অপেক্ষা শতঙ্ণে 
উৎকৃষ্ট ধনবান। সন্তরান্ত ও জ্ঞানাপর যে সকল লোক থাকেন, তাহাদিগের 
উপরেও ইষ্ঠার। অনুচিত প্রসুত্থ ও গরিমা প্রকাশ করিতে অগ্রসর হয়েন। 
কি ভয় বিশ! বিখাত ব্যক্তিদিগকেও সেই প্রতুত-প্রমত রাজদাস- 
দিগকে অতিশয় শঙ্কা করিতে হয়। কিন্তু তাছাবা এই বলিষা! মনকে প্রবোধ 
মেন ধে, বনে বসতি করিলে বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিদিগেরও শ্বাপদের আপদ হইতে 
উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। 

এক্ষপকার অধিকাংশ বন্গবাসী অতি কুটিল হইয়াছেন, সেই হেতু 
ইইাদিগের পরস্পর কেহ কহাকে এমন কি অতি নিকট সম্বস্বীয় লোককেও 
প্রতায় করেন না-পিত। মাতা পুত্রকে, পুত্র পিতামাতাকে, স্বামী স্ত্রীকে, 
স্ত্রী স্বামীকে, গুরু শিষ্যুকে, শিশ্ঠু গুরুকে, রাজ প্রজগাকে, প্রজা রাজাকে প্রত্যয় 
করেন না। ইহারা ক্কযোগ পাইলে সকলেই সকলকার অপকার করেন 
উপকার করিতে তত মনোধোগী নছেন। ইহাতে সমাজের যথেষ্ট বিদ্ু 
হইতেছে । 

পূর্ববাপেক্ষা খান্দ্রব; সমুদয় অতিশয় কৃত্রিম হুইয়াছে, যাহা ব্যবহার 
করিয়া লোকে সর্ধদাই পীড়িত হয়েন। 

ধন লোভ নিতান্ত প্রবল হুওয়াতে অনেক ভঙ্সম্তান নিকৃষ্ট বৃত্তি অবশ 
লগ্বন করিয়াছেন ) কি ভয়াবছ বিদ্ধ ! 

বন্ধিধু লোৌকের। অবৈধ কার্ধা করিলে অনেক সামান্ত লোক তাহাদিগেন 
দৃষ্ীস্তান্সারে অবৈধ কার্ষে) প্রবৃত্ত হয়েন। /১২৯/ বন্ধু লোকের অবৈধ 
কার্ষের সঙ্গে সঙ্গে অনেক উৎকৃষ্ট কার্ধয করিবার সঙ্গতি আছে ও তাহারা 
ভাহা করি] থাকেন। কিন্ত তাছাদিগের দৃষ্টাস্তাবল্বী সামন্ত লোকের 
তাহা কিছুই করিবার সঙ্গতি নাই। তাহারা কেবল মাত্র অবৈধ কার্ষ্য করিয়া 
হনগণশের নিকট ত্বৃশিত হয়েন। 


১৩৬? 


সম্প্রতি বঙ্গদেশের সর্ধত্রই বিশেষত কলিকাতা রাজধানীতে সর্ধধাই 
এক এক সভাধিবেশন হয়, তাহার মধ্যে যে যে সভার বিদ্যালয়ের উন্নতি, 
ওঁধধালয় সংস্থাপন, পথ সংস্কার কিম্বা রাজনিয়ম সংশোধন প্রভৃতির আঙ্দোলন 
হয়, তাহাতে বিশেষ উপকার দর্শে। তততিম্ন আর যে যে সভাব অধিবেশন 
হয়, তাহাতে কোন উপকার দর্শে না। কেবল বিদ্ব উৎপত্তি হয়। 

সভ্যগণ স্বকপোল কল্পিত বিষয় ও তীহাদিগের ভ্রম সংস্কার সংক্রান্ত 
উপদেশকে জ্ঞানগর্ত বলিয়া প্রচার করেন ও আশা করেন, সেই সকল মত 
লোকের ধারণায় অভ্রাস্ত বলিয়া গুরদীপ্ত থাকে । কিন্ত প্রার্থ আর্ধ্যবংশীয্ব- 
দিগের এক প্রকার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান আছে যে, সেই ম্বকপোল-কল্লিত 
ভ্রম সংস্কার সংস্থাপনার্থে সভ্য মহাশয়ের] যাহা ব্যক্ত করেন, সভা-স্থান 
পরিতাগ করিবার পরক্ষণেই শ্রোতাদিগের অন্তঃকরণে আর তাহা বিরাজ 
করিতে পারে না । 

বর্তমান কালে বন্রদেশে অসাধারণ জ্ঞান-সম্পন্ন এমন কোন লোকই 
আবিভূতি নাই, যে, তাহার নিজ মতকে জ্ঞানগর্তঠু ভাবিয়! কেছ গ্রান্থ করিতে 
পারে। 

ইহারদিগের সভা, ইঙ্ারদিগের বক্তৃতা, ইঞ্টারদিগের /১৩০/ জ্রমমূলক 
জানের আলোচন। ও প্রচারকে, বুঙ্ছিযীবী লোকের তৃণজ্ঞান করেন। 
তবে কেন যে ইঙ্ারা, সভা হইবার ঘোধপাপত্র বিতরণ, রাতি জাগরণ, 
বহ্তিকা দহন করিয়া নগর, পল্লী, উপপল্টী আলোড়ন করেন ইছার মর্খব 
বোধগমা নছে। ইহারফিগের মনোগত প্রসঙ্গ সংক্রান্ত ব়ৃতার চীৎকারে, 
জনসমাজ্জের কর্ণ বধির না করিলেই লোকে নিধিবঘ্ে থাকে । এই সকল স্বত্ব 
অপূর্ণ মত সংস্থাপনের সভায়, সারদর্শ্শ বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহশিরগণ পদার্পণ 
করেন না। এ সকল সম্ভাম্ব গমনাগমন করিলে লোকের মতিচ্ছন হয়, 
বঙ্গভূমির ভুরদৃষ্টে এ সকল সতা৷ কি বিগদারকই হইয়াছে । 


ভারি 

পূর্বাকালের ভারিত্বপ্রিয় লোকেরা গাঢ়তব মঙ্গলময় চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। 
অথচ সদাশিয়ে সকলের সি প্রথয়ালাপ করিতেন । 

এক্ষণকার স্রনেকের এক প্রকার কদর্য্য ভারিত্বন্বপ হুঙ্গঙ্ষনীয় পীড়া 
জগ্িয়াছে, এই ভারিত্ের বশবতী হইয়া অনেকে বন্ধুলা্ভ করিতে পারেন না। 
তারিত্বের প্রাহৃর্ভাবে পূর্বাবন্ধু পর্যন্ত অনাস্বীয় হয়েন। এইন্ধপ তারিত্বের 
আয়ে এক্ষণে লোকে সন্্রন্তি হইতে প্রতাশা করেন, তাহা! হইতে পারেন না। 
ভারিস্বাতিমান্নীকে সকলেই তাঙ্ছিল্য করেন ।1১৩১/ 

মানসিক কষ্ট ব্যক্ত করিলে মনের কেশ হাস হয়। ভারিতাবলম্বীর! 
সংসারে যে ক্লেশ পান, সেই ক্লেশের সহিত মানবলীল। সম্বরশ করেন, অধিক 
বাক্য ব্যয় না করাতে, ডাহারদিগের ছুঃখ প্রকাশ পায় না, শ্তরাং কেহই 
ভাহারদিগের ছঃখভাগী হইতে পারেন না। 

জনসমাক্ষের সকলকে সদালাপের সহিত সম্ভাষণ করিয় পরিতৃপ্ত করণজন্য 
মহযোর বাকৃশক্তি হইয়াছে, কিন্তু ভারিতাভিমানীর! সদালাপে বিমুখ । 
এমন গুরুতর ভারিত্বাবলম্বী লোক দেখা গিয়াছে যে, পল্লীতে চৌর্ঘ্য কার্য্য 
হইলে ঠাঠার1 সে বিষয়ের আগ্যোপান্ত কি জানেন রাজপক্ষীয় লোকের! 
তাঞারদিগের দ্বারা জানিতে সন্ধান করিলে, তাহারা মনোগত কথা বক্তনা 
করায় দহ্যার সহচর সন্দেহ পুর্বক শাস্তিরগ্ষকেরা তাহার্গিগকে ধৃত করিয়া 
লইয়। গিয়াছে! যথায় হিংশক জত্ত, ভীষণ ভুজঙ্গ ও ন্বশংস দ্য বিচরণ 
করে, সেই ভারিত্বাভিমানী মহাখ্থারা জান্য়াও লোকের নিকট ব্যক্ত না করাতে, 
কন প্রাণী সতর্ক হইতে না পারিয়া বিনষ্ট হইয়াছে । কত সাধু ব্যক্তি অসাধু 
লোকের সহিত বদ্ধুতা করিয়া সর্বস্ব হারাইয়াছে সেই অসাধু ব্যক্তির সমস্ত 
বিবর্ণ জানিয়াও ছুরাচার ভারিতাভমানীরা তাহা সাধু ব্যক্তিগণের নিকটে 
প্রকাশ করেন নাই। 

এইরূপ গাঢ়তর ভারিত্বের সঙ্গে তাহাদিগের অনেকের ষংপরোনাস্তি 
লঘুতু আছে। কালাতিপাত করিবার জন্য তাহার নিজৰ তাস ও পাশাকে 
সহচর করিয়'খাশেন। তদপেক্ষা সামান্ত /১৩১/ মনুষ্য ও শিশুকে সহচর 
করিয়া! কালাতিপাত করাও শ্রেয়ঃ। কারণ ঈশ্বরের ষট প্রায় কোন মনুষ্য হেয় ও 
অশ্রদ্ধে্ নহে । ভাবিত্বাভিমানীর! তাস পাশাকে বহন করিতে সর্ধাঙ্গ নত 


এ ১৬৭ 


করেন, তথা কিঞ্চিৎ ক্ষুত্র প্রাণী ও শিশুকে নিকটে যাইতে দেদ না, মধ্যে 
যধ্যে পেচকের স্তায় মুখভঙ্রি করিয়া জ্ঞানীপন্পের ভ্তায় বলেন থে, “অমুক ব্যক্তি 
যার তার সঙ্গে সহচারিতা করে)” তাহা শ্রুত মাত্র মহামতি গে-সাছেবের এই 
পদ্যাবলী আমার স্মরণ হয়। | 
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অনেকে বলেন এরূপ ভাবিত্বপ্রিয় লোকের মুখমণ্ডল, প্রত্যুষে দর্শন করিলে 
নিরধিবত্ষে দিনপাত হয় না, কিন্তু সে কথার দত্াতার প্রতি আমর! নির্ভর করিতে 
পারিনা। ফলতঃ ভাহার্দিগের বিষ বন নকনগোচর হইলে অন্তঃকরণ 
বিমর্ধ হইর1 যায়? করুদ্ধব্যাঘ্রের নিকট যাইতে লোকের যেরূপ ভয়ানক শঙ্কা 
জন্মে, ভারিত্বাভিমানী নরাকার পশুর সমীপে যাইতেও সেইনূপ শঙ্ক। জন্মে। 
অসদৃশ ভািত্ব_বিশেষ অহস্কারের চিহ্ন ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। 

ধাহার! সত্ত্বর বিষয় ব্যাপার বুঝিতে অশক্ত, ভাহারদিগের পক্ষে ভারিত্ব 
অবলম্বন করা এক বিচিত্র কৌশল, সন্দেহ নাই। ভাবিত্ব উপলক্ষ করিয়া 
নীরব থাকায় আরও লাভ আছে, বন্ধু বান্ধব কুটুম্ব ম্বগন অতিথি অভ্যাগত- 
দিগের জন্য দায়গ্রস্ত হইতে হয় ন! অর্থাং এ প্রকার ভাবাপন্ন লোকের নিকট 
যাইতে /১৩৩/ মন্ুষ্থমাত্রেই ঘ্বণা করেন । সদাশয় বলিয়া! মহৃষ।কে লোকে 
যে সখ্য তি করিয়া থাকেন, ভাবিত্বাভিমানীরা সে শ্বুখখাতি লাভের অধিকারী 
নহেন, ঠাহারদগকে সকলেই নীচাশয় বলে। নীচাশয় নাম লইরা তাহার! 
কি হখে যে ধরাতলে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকেন বল। যায় না তবে অধীন 
জনের নিকট কিঞ্িং ভারিত্ব প্রকাশ না করিলে তাহারা ভয় পায় না, ও কার্য 
নচারুরূণে নির্বাহ করে না, সেই হেতু দিবারাত্রি তাহাদিগের নিকট এক্প 
কুৎসিত ভারিত্বের মুদ্তি ধারণ করা উচিত নহে; সময়ে সময়ে ্রু্ বদনে 
অধীনদিগের মঙ্গলামক্লের সমাচার লইতে হয়। এক্ষণকার কদর্যয ভারিত্বা- 
বলহ্িদিগের সে সকল বিবেচনা ন। থাকায় তাহাদিগকে নিতান্ত নরাধম 
বলিয়া লোকে গণ। করিয়া থ'কেন। 

ভারিত্বাভিষানীর বিবরণ অতি কৌতুকাবহ, উহ্াদিশের মুখাবলোকন 
করিলে অন্তঃকরণ বিষ হয় সন্দেহ নাই) উহার সদয়চিতে ছাশ্ত কৌতুক 
না করিলে ভিদ্দিপাল প্রহার করা উচিত, ইহা আমাকে দ্ার্টিশ মিত্র বানু 
জনাস্তিকে বলিয়াছেন । 


১%া 


প্রেমচজ তর্কবানীশ, বাবু প্রসঙ্গকুমার ঠাকুর, চক্রমোহন [ তর্ক ] সিদ্ধাত্ত ও 
বাবু রাষগোপাল ঘোষ প্রভৃতি মহাশয়গণের আত্মা হরসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে 
বঙ্গদেশের বর্তমান বিবরণ উল্লেখ কারলে, শ্রবণাস্তে সভাপতি প্রিন্স, দ্বারকানাখ 
ঠাকুর মহাস্বার অগ্তঃকরণে যেক্ধপ ভাবের উদয় হইল, তাহা এক্ষণে এইয়পে 
তিনি ব্যক্ত করিচ্ে আরন্ত করিলেন | /১৩৪/ 


উপসংহার 
প্রিন্সের উদ্ভি 


ভাগ্য হন না হইলে সকল গুখে বঞ্চিত হইবার পথে বঙ্গবাসীরা অনেকে 
পদ্দার্পণ করিবেন কেন ? তিক্ষ! দানে বিরত হইয়া এক্ষণে ডাহায়া অনেকে 
এক প্রকার ধর্ম কর বিবঞ্জিত হইয়াছেন । পরোৌপকার ও আতিথ্য কার্ধে] 
বিরত হুইয়াছেন। পীড়াদায়ক খান্ত বন্ধ ব্যবহারে তৎপর হইয়াছেন । 
আপনাদিগকে অধিক বুদ্ধিমান মনে করেন। মন্সভাগ্য না হইলে অভিমানে 
আপনাদিগকে বুদ্ধিমান ভাবিয়া চিরদিন নির্ধোধ থাকিবেন কেন? নব্য 
মহাঁশয়েরা স্ত্রী-জাতিকে স্বাধীনতা প্রদানে প্রোৎসাহী হর়েন। কামিনীগণকে 
লইয়া প্রকান্ঠ স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। ভাগ্য মগ না হইলে 
কুলাঙ্গারের৷ কুলাঙ্গনাদিগকে প্রকান্ঠ স্থানে লইর! বিছ্ব বৃদ্ধি কৰিতে প্রস্তত 
হইবেন কেন? 

কোন মহাপুরুষ কুলস্ত্রীগণকে মহারারীর পুত্রের নেত্রপথে আনিয়া মাহাত্ম্য 
প্রকাশ করিয়াছেন। অনধিকার স্থানে দেশীয় বিচারপতিরা ও ভৃত্বামীরা 
অভিমানের বলে প্রতৃত্ব করিতে যদ্ব পাঁন। কলিকাতার হুল স্তত্ভবিশিষ্ট 
বিস্তালয়ের /১৩৫/ শিক্ষক ও ছাত্রগণ পরম পণ্ডিত রাজ! রাধাকাস্তকে 
যৎসামান্ত জ্ঞানাপন্ন বলেন এবং ইয়োরোপীয়দিগের নিকট শ্বজাতির নিশ্দা 
করেন এ সমস্তই অসহ্। 

প্রাচীন কর্মচারির] কার্য্যে অশক্ত হইলে অনেক প্রভূ এক্ষণে তাছাঙ্গিগকে 
কার্য্যচ্যুত করেন অথচ আর তাহারদিগের প্রতিপালনে মনোযোগী হয়েন না। 
কর্মচারিরা কঠিন পীড়ায় পীড়িত হইলে প্রতূরা তাঁছাদিগের প্রতি ভ্রক্ষেপ 
করেন না। এক্ষণকার লোকের ভাগা মন্দ ন। হুইলে প্রভুর] চির-কিস্করের 
প্রতি আজ কাল নিতান্ত নিষ্ঠুর হইবেন কেন ? 

অসময়ে অন্দুস্থ অনাহারী অধীন কর্মচারীকে অনেক প্রত ছুর্গষ স্বানে 
প্রেরণ করেন ও হধ্যে মধ্যে আদ্যোপান্ত মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে তাহাদিগকে 
অন্থরোধ করিয়া থাকেন । 

পিতা পিতৃব্য জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রভৃতির উপর অনেক কৃতী প্রতূদ্ব করেন 
ইত্যাদি সকলই শোচনীয় ব্যাপার । 


১৭ 


যাহাতে ইতর শঙ্ষাবলী ও বাতিচার দে'ষের আন্দোলন আছে, সেই সকল 
কুৎসিত গ্রন্থ পাঁঠে অনেকের কচি হইয়াছে । 

ভাগ্য মন্দ *1 হইলে সমস্ত বিশ্দারিনী বাসনায় আধুনিক মন্নব্যের মন 
ধাবমান হয় কেন? 

ধঘবন বালকঘ্বয়ের সম্বন্ধে যে আখ্যারিক' শুনিলামঃ সেই রূপ অনেক 
শ্োতা মাইকেলের পদ'বলশ প্রনিয়া ভাবে নিমপ্র হয়েন। ইহ নিতান্ত 
কফৌতুকাব 

ব্চাব্বালক্কের অনুচিত ভাষা বহ্িতের কোন উপায় হইতেছে না। ইহা 
ব্যবস্থাপক সভার মহৎ অনবধানতা | /১৩৬। 

সমালোচকেরা কেবল আহ্মীয় ও অনুগত লেখকদিগের রচনার! সমালোচনা 
করেন। ইছ। সম্পূর্ণ অন্তায়। 

যাহা হউক এ সফল কুলক্ষণের সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থ সমুদায় 
প্রচলিত আছে এবং মঙ্কাভারত ও রামায়ণ প্রন্থতির অনুবাদক উৎকৃষ্ট লেখকেরা 
গ্রন্থ প্রচার করিতেছেন সেই পরম মঙ্গল 1 তারাশগ্ষর ভট্টাচার্য যে কাদম্বরীর 
হমধুর রচন] রাখিয়া আসিয়ছেন, তাহা পাঠকেতা যখন তখন পাঠ করিয়া 
থাকেন ; বাবু রাজেশ্রপাল মির, বাবু রাজন[রায়ণ বহু ও দেবেন্্নাথের 
জ্ঞানগর্ড পুস্তক প্রচপিত আছে ; ্ুবিখ)াত অক্ষয়কুমার দণ্ডের পুস্তক 
বিগ্ভালয়ে প.ঠ হইতেছে ও তাহারও লেখার দোষ গুণ বিচারে ইদ!নীং 
অনেকে সক্ষম হইয়াছেন ইহা শুভ সংঘটনার লক্ষণ। ভূদেববাবুর পুস্তকে 
ভজসন প্রাট সাহেবের বিবরণ অতি রহম্যজনক | অতঃপর হরিনাথ হ্যাররদ, 
গিরীশচক্র বিগারদ্ব, মধুস্দন বাচস্পতি, দ্বারকানাখ বিদ্াভূষণ, হুরানন্দ 
ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতমগুলীর বিশুদ্ধ ও ললিত সন্দমভ” কিঞ্ধিৎ কিঞ্চিৎ 
শুনিরা বিমোহিত হুইয়াছি। নভেগ নাটকের হিল্লোল সভা মহাশয়ের! 
হ্বরলোকে উত্থাপন করেন নাই মেই শুভদায়ক । | 

মাইকেল মধুশ্দনের মেঘনাদবধ কাঁবোর হ্বভাবোক্তি বীর করুণ বীভৎম 
প্রভৃতি বস যেরূপ প্রণান্গীতে বিরচিতত হইয়াছে কালীপ্রসন্নেতর বাচনিক 
শুহিলাম, ছেই দেই রস ভাগ পাঠ করিলে চমৎকার জ্ঞান হয়, এ দমকল রস 
বর্ণন। উপলক্ষে মাইকেল যে অসাধারণ কবিশক্রিব পরিচয় দিয়াছেন, /১৩৭) 
তাহ! শত মুখ হইলেও প্রশংল করিয়া শেষ করা ধার ন!। কিন্তু ছঃখের 
বিষন্ব এই যে এক্ষণকার কবিতার যে যে দোষ তাহা তিনিই প্রথমে প্রচলিত 


খ১ 


করিয়াছেন, সেই সকল দোষ ইতিপূর্বে বেদাস্তবাগীশ উল্লেখ করিয়াছেন, 
আমিও তাহ সংক্ষেপে বলিতেছি,- এক্সণে ইংরাজী শিক্ষিত খঞ্জনী ভায়ার। 
নির্দোষ কবিতা লিখেন লা, কবিতা সম্বন্ধে তীছারদিশের রুচিই 
অপ্রশংসনীয় ; তাহারা যে সকল ছন্দ মনোনীত করেল, তাহা হৃশ্রাব্য 
নহে, ভাহারদিগের কবিতা যতি-বঞ্জিত. সাধু, অসাধু, গ্রাম্য, ও দেশাস্তবীয় 
ভাষাতে বিমিশ্রিত; কর্তা, কর্শ, ক্রিয়) স্থান ত্র করিয়া তাহার কবিত। 
বচনা করেন ; ষস্তপিও কবিভাতে কর্তা কন্ম ক্রিয়। স্থান ভরষ্ট করিবার রীতি 
আছে, কিন্ত ইংয়াজশী শিক্ষিত থঞ্জনী ভায়ার যেরূপ ইংরাজী প্রণালীতে 
কর্তা কর্খ ক্রিয়া স্থান ভ্রষ্ট করেন, বঙ্গ ভাষার কবিতায় সে প্রণালী অবলম্বন 
করিলে কবিতা কুৎসিত হয়, তাহারদিগের রচনায় ব্যাকরণ যে কোথায় থাকে; 
তাহার নির্ণয় করা যায় না, তাহারা কেহই অলঙ্কারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 
কবিত] লিখিতে পাবেন না, অলঙ্কার বিরুদ্ধ কবিতা কখনই মনুষ্যের মনোরঞ্জন 
করিবার উপযুক্ত হয় না। 

বঙ্গলাল, বিহারীলাল, হেমচন্ত্র, নীলমণণ প্রভৃতির কবিত] সম্বন্ধে তর্কতৃষণ 
মহাশয় ও বেদান্তবাগীশ যাহা উল্লেখ করিয়াছেনঃ তাহ) আমার একাস্ত 
অনুমোদনীয়। 

শান্তর সম্বন্ধে যাহা শুনিলাম, তাহা অন্তঃকরণের সহিত গ্রাঙ্থছ ন। করিয়া 
নিবৃতত হইতে পারিলাম ন।। স্ুলতঃ সংস্কৃত /১৩৮ শাস্ত্র এমন অসার পদার্থ 
নহে যে, আধুনিক বাবুদিগের অকিঞ্চিংকর তর্ক বলে তাহা ম্লান ভাব ধারণ 
করে। তাহা্গিগের মধো হাবিভ/াভিমানিগণ শাস্ত্রের কোন স্থানের তাৎপর্য 
ন] বুঝিয়া রঙ্ছুকে সর্পজ্ঞানের ন্যায় আপাতত যেরূপ বুঝিয়া লন, অপ্রাপ্ত বয়স্ক 
নির্রোধগণ তাহাতেই সমস্ত শাস্ত্র ভ্রান্ত দমনে করিয়া প্রত্যেকেই ধন্ম শাস্ত্রের 
গুক সনাতন প্রভৃতি হইয়া বসেন। মন্দভাগ্য না হইলে অত্রান্ত খধিগণ 
গ্রণীত শান্জের উপদেশ এক্ষণকার অনেকের মনে অযুক্তিমূলক বলিয়া! ভাসমান 
হইবে কেন? 

পিতা ইংরাজী ভাবাপন্ন হইয়৷ পুত্রের প্রতি পুর্বাবৎ গ্লেছ করেন নাঃ 
অশিক্ষিত পুত্র পূর্বে পিতার প্রতি যেরূপ ভক্তি করিতেন? এক্সপে হাশিকিতেরা 
পিতাকে সেক্ষপ করেন না, পিতাঁর নামে বিচারালয়ে অভিযোগ করেন। 
মাতাকে পুন্র শ্রচ্ধ! করেন ন1, তাহাকে পরি্ম করান, তাহার পরিছোষের 
কোন কার্ধ্য করেন না। মদ্দভাগ্য না হইলে পুজরের সাহাষ) লাতে লোকেরা 


তা 


বঞ্চিত হইবেন কেন? যেরূপ আন্তরিক যত্ব সহকারে উপান্গের ফল পুণ্পের 
প্রত্যাশায় কোন বৃক্ষ রোপণ করিলে হদ্পি তাহাতে হৃস্বাছু ফল ও সগন্ধ পুষ্প 
উৎপক্ন না হয়, অথব! দি নিদাথ সন্তাপিতের নেত্রপথে নবীন নীরঙ্গ উদয় হইয়া 
তাছা বারি বর্ষণ না করে, তবে যেক়প মনস্ভাপ হয়; উপযুক্ত পুত্রের সাহায্য 
লাতে বঞ্চিত হইলে তদপেক্ষা অধিক মনস্তাপ জন্মে । 

তাগ্য অপ্রস্ন না হইলে এক্ষণকার যুবাগণ বলবীর্ধ্য /১৩৯/ শূন্ত হইয়া 
বিষম বিড়ন্বনায় নিপতিত হইতেন না। অনেক ভ্রাতার, ভ্রাতার সহিত 
প্রণয় বছিত হইয়াছে, পূর্বকালেও ভ্রাতৃ-কলহ ছিল, কিন্ত একালের সায় তাহা 
প্রত্যেক পরিবারে প্রবল ভাবে ছিল না। ভগিনীর প্রতি এক্ষণকার অনেকের 
অপুমাত্র গ্রে নাই। পিতৃব্য মহাশয়ের অনেকে ভ্রাতৃ-পুত্রের প্রতি পরম 
শ্রুতাচরণ করেন। ভ্রাতৃ-পুত্র পিতৃব্কে যে সে একজন বলিয়া অবহেলা 
করেন। স্ত্রীকে হিতোপদেশ ল] দিয়া স্বামী নির্বোধ স্ত্রীর বশীভূত হইয়া 
আত্মীয় ধনের সহিতও অন্থচিত বাবহাঁ করেন । জামাতা শ্বগুরের সর্যস্থ 
গ্রহণ করিয়াও সন্তোষ হয়েন না। শিক্ষা দীক্ষা ও বয়োজ্ছ্যেষ্ঠ গুরুকে এক্ষণকার 
অনেক মহাপুরুষ তৃণতুল্য জ্ঞান করেন । অতঃপর বঙ্গে মাতৃন্গেহ নিতান্ত হ্র্ববল 
হইয়াছে ; প্রভাবতীর নিকট শুনিয় বিশ্বয়াপন হইলাম । ভগিনী কখন্‌ ভশিনীর 
মুখমণ্ডল দর্শন, কখন্‌ তাহ!র সঙ্গে মধুরালাপ করিবেন, এই আশায় দিন যাপন 
করিতেন ; এক্চটণে ভগিনী অন্য ভগিনীকে যত্ব সহকারে দর্শন করেন না। 
আপনার বসন ভূষণ পান ভোজন উৎকৃষ্ট হইলেই হইল, স্বামীর প্রক্কৃত সেবাতে 
এক্ষণকার অনেক গ্রী নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছুক নছেন। কন্তাকে কখন দেখিব কত 
দিনে তাহাকে জামাতার গৃহ হইতে আনিয়া অঙ্কে উপবেশন কফরাইব এই সকল 
গ্েহস্ুচক তিস্তার আর একালের অনেক জননী অভিভূত] হয়েন না; কত কষ্ট 
স্বীকার করিয়া মাত] কল্নাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, কতই গ্গেহ করিয়া- 
ছিলেন, এই মনে /১৪০/ ভাবিয়া ও মাতার অদর্শন প্মরণ করিয় পুর্বে 
কঞ্জাগণ রাব্রিদদিন অশ্রপাত করিতেন, এক্ষণকার কন্তারা প্রায় সেরূপ করেন 
ন1। কামিনীর কোমল প্রাণ কঠিন হওয়া উচিত নে, সে বিবেচনা না করিয়া 
কেন কেহ বলেন, এক্ণকার স্ত্রীলোকের! উচ্চমন: হইয়াছেন, ভাহারা অনিত্য 
ক্ষীণ মেহের বশবন্তিনী লছেন। ভ্রাতৃ-জায়ার প্রতি ননন্দ, ও ননদ্দর প্রতি 
ভ্রাতৃ-জান্ার হ& অতিসন্ধি -দখিয়া জনসমাজ পরিত্যাগ করিতে লোকের ইচ্ছা 
ভধো। শ্রাতৃ"কন্ভার "প্রতি পিতৃত্বসার ব্যবহার অতি নিজ্ছনীয় হইয়াছে । 


১৭৬ 
সম্বন্ধ নিবন্ধন গেহ এ সময়ে ধেন্ধণ হাস হইবাছে তাহাতে লোকালয়ে কি গহন 
কাননে বাস বঙ্গবাসীঙ্িগের পক্ষে সমান হইয়। উঠিস্বাছে ইছ নিতান্ত ক্ষোভের 
বিষষ । 

পূর্বে ম্ব-সম্পক্কাঁয় লোকের অপ্রতুল দেখিলে বগ্গবসীদিগের অশ্রপাত 
হইত এবং তদর্বে সাধ্যান্নুসারে সাহায্য করিতে বঃগ্র হইতেন। পুর্বে ্ব- 
সম্পক্য় লোকের কঠিন পীড়া হইলে যে বঞ্গে লোকে হস্থির হইয়া নিদ্রা 
যাইতেন না, বে বঙ্গে ম্ব-সম্পকীঁয় লোক শোকার্ত হইলে লোকে তাহাকে 
বছদিন পর্যন্ত সস্বন। করিতেন, তাহার সহবাস পরিত্যাগ করিয়া স্থানাস্তরে 
যাইতেন না, ষে বঙ্গে কেহ বিপদস্থ হইয়া বিচাবা'লয়ে যাইলে ম্ব-সম্প্কীয় 
লোকের ভাহাকে উদ্ধার না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন নাঃ এক্ষণে 
সেই বঙ্গে কি দারুণ অপ্রতুল! কি উৎকট পীড়া! কি হৃদয় বিদীর্ণকর 
শোক সন্তাপ! কি বিচারালয়ের বিষম বিপদ! কোন উপলক্ষেই কোন 
্ব-সম্পকীয় লোক কাঁহাকে পরিত্রাণ করিতে অগ্রসর হয়েন /১৯১/ না। কি 
ছুঃসময়, কি নির্ঁমতা, কি নিষ্ঠুরতা, সম্প্রতি বঙ্গে বিচরণ করিতেছে, অপরের 
এবং আপনাদিগের নিকট শুনিয়া অপার ছুঃখে নিপতিত হইলাম | 

নব যুখারা নিতান্ত বঙবীর্যযবিহণীন ও হৃখ-ভোগে বঞ্চিত হইয়াছেন, এ 
সমস্ত শুনিয়া ভাহারদিগের ক্রম গ্রহণের সার্থকতা কিছুই নাই বিবেচনা 
হইল । 

বিদ্তব্ধে যে সকল বিস্রের কথ। উল্লেখ হইয়াছে, তাহ! শুনিয়া হৃদ্কম্প 
হইতেছে । উপায় কি? ভাগ) নিশান্ত মন্দ ন) হইলে এককালে নান বিশ্ব অর্থাৎ 
সমাজের বিদ্ল, শারীরিক বিস্ল, দৈব কর্তৃক দেশপ্লাবন ও শশ্ত ভানি বিগ, ভাষার 
বিদ্ব, সভা সংস্থাপন দ্বারা মহা বিদ্ব, কোন কোন সন্বাদ পত্রিকা সম্পাদকের কৃত 
বিষ, দাসত্ানরাগ বিদ্ধ প্রভৃতি পুঞ্জ পুত বি দেখা দিত ন1। 

এ সমস্ত অগুভ সংঘটন' নিবারণের উপায় কি, সভ্য মহাশয়ের তাহা স্থির 
করিয়া তৃভীয় সভাধিবেশনে আমাকে অবগত করিলে বিশেষ পরিতুষ্ট হইব, 
এষ্ট পর্যন্ত বলিয়] প্রিচ্দ, প্রভৃতি পরস্পরে সদালাপের পর সত] ভঙ্গ করিয়া 
বিদায় হইলেন । তৎপরে স্বরলোকে হৃমধুর বীপাধ্বনি হইতে লাশিল। 1১৪২/ 

5, 557. ও, 


শধ্যপজসী 


অক্ষয়কুমার দত ( ১৮২০-১৮৮৬ ) 

প্রবন্ধকার । তত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষক (১৮৪*-৪৩)। ততষ্ববোধিনী 
পত্রিকার সম্পাদক (১৮৪৩-৫৫)। ব্রান্দধর্ম গ্রহণ ১৮৪৩। নর্মাল স্কুলে 
শিক্ষকতা ( ১৮৫৫-১৮৫৮ )। বাহংত্তর সহিত ষানবপ্রক্কতির সম্বন্ধ বিচাব' 
(প্রথম ভাগ ১৮৫১, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৩) 'ভাবৃতব্ষার উপাসক সম্প্রদায়, 
(প্রথম ভাগ ১৮৭০, দ্বিতীয় ভাগ ১৯৮৩) প্রস্ভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা । 
ভ্র' মহেক্রনাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন বৃত্তান্ত, 
কলিকাত1, ১২১২ । 


অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার 


সংস্কৃত পণ্ডিত । হুগলী কলেছ্জের অধ্যাপক । কালীপ্রসম্ন সিংহের 
মহাভারত-এর অন্যতম অন্গবাদক | 


অমরসিংহ 


অমর[সংহ প্রণীত “নামলিঙ্গানুশাসন? সাধারণত 'অমরকোষ” নামে 
পরিচিত। তিনটি ধারায় বিভক্ত সমার্থক শকের অভিধান “অমরকোষ” । 


অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ( ১৮৭৩) 
সংস্কৃত পণ্ডিত । কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত-এব অন্ততম অনুবাদক | 
ব্রাঙ্মমাজের একজন “অধ্যক্র” | “তত্বঃবাধিনী পত্রিক।”র সম্পাপক (১৮৬৫-৬৭, 
১৮৬৯-৭৩)। 'ব্রজ্জবিদ্যালয়? (১৮৭) গ্রন্থ বুচরিতা | 


আনন্দচন্দ্র বেদান্থবাগীশ ( ১৮১৯-১৮৭৫ ) 


সংস্কৃত পণ্ডিত। কাশাতে বেদবিছ্া চর্চা। তত্ববোধিনী সম্ভার সহকারী 
সম্পাদক । কলিকাত। ব্রাঙ্ষসমাজের সহকারী সম্পাদক। “বেদান্তসারঃ 
(১৮৪৯), বৃহংকথা। (প্রথম খণ্ড ১৮৫৭, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৫৮), শিকুস্তলো- 
পাখ্যান' (১৮৫৯), “বেদাস্তদর্শনম্‌' (১৮৬২) প্রভৃতি গ্রন্থ রচক্সিত]। 


আলবার্ট হল্‌ 
যুবরাজ আলবার্টের ভারতবর্ষে আগমন উপলক্ষে ২৫শে এপ্রিল ১৮৭৩ 


্ী্াকে কলিকাতায় ১৫ কলেজ স্কোস্ারে কেশবচজ্জ্র সেনের উদ্ভোগে আলবা হুল্‌ 
১২ 


১৭৮ 


প্রতিষ্ঠিত হর । সভা-সগ্গিতি) গ্রন্থাগার এবং সংস্কৃতিকেন্র বশে গৃহটি 
বাবন্ধত হতে। 

ত্র যোগেশচন্্র বাগল, 'আলবার্ট হল” কলগিকাত! সংস্কৃতিকেন্্ঃ কলিকাতা; 
১৩৬৬) পৃ ১৭০৭৬ | 


আম্মভোষ দেব (১৮৪০৭ ১৮৫৬) 
রামছুলাল দেবপগরকারের পুঞ্। ছাতুধাবু নামে পরিচিত। সঙ্গীত 
ও নাট!চ৮্ায় উৎসাহী । ব্রিটিশ ইঞ্ডিয়ান আসোমসিয়েসনের সভা । ধর্মমভা'র 
আন্থতম দলপতি ছিলেন। 


আডিসন 


ঠ0015011, 0৫1) 1 ১৬৭৯-১১১৯)। প্রবন্ধকাণ। 77110 পতিকার 
নিয়মিত লেখক (১৭*৯-১১ ও 51% 09101 পি কার অন্নতম পরিচালক । 


ইঞ্চিয়ান লিগ, 
প্রতিঠা ২৫শৈে সেপ্টেমষবর ১৮৭৫1 উদ্দেশ্য -সবসাধারদের মধে। রাজ- 
নৈতিক চেতনা সঞ্চার, বিভিন্ন সম্প্রপায়ের শত রক্ষার উপায় নির্ধারণ, এবং 
দেশের অর্থোৎপাদিকা শঙ্িব বিকাশ সাধন । গুধান উদ্যোক্তা শিশির" 
কুমার ঘোষ। প্রথম সভাপতি -শল্তুচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ও পরে কৃফমোহন 
বঙ্গ্যোপাধ্যায়। 


ইপ্ডিয়ান আসোসিয়েসন 
প্রতিটা ১৬শে জুলাষ্ট ১৮৭৬) উদ্দেত্ -বার্নৈতিক জনমত গঠন এবং 
সবভারতীয় মিলনকেন্ত্র স্থাপন । প্রধান উদ্যোক্তা -হরেম্রন!থ বন্দোপাধ্যায়, 
আনলগমোছন বস, শিবনাথ শাস্বী, মনোমোহন ঘোষ । 
জব. ও. ০.95£91) 13154010182 17010? 48300651607) 1816- 
1951, 0০100651953. 


১৭৯ 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপগ্ু ( ১৮১২-১৮৫৯) 


কবি ও সাংবাদিক । “সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১), “সংবাদ বদ্বাবলী, 
( ১৮৩২), পাবশুপীড়নঠ (১৮৪১), সংবাদ সাধুরঞ্জন? (১৮৪৭) পরিকার 
সম্পাদক | জীবংকালে প্রকাশিত গ্রস্থ-“কালীকশর্তন+ (১৮৩৩), “কবিবর 
৮ভারতচন্ত্র রায় গুণাকরের জশিবনবৃত্তান্ত' (১৮৭), পপ্রকোধ প্রভাকর? 
(১৮৫৮)। 
দ্র ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধাধ॥ £ ঈশ্বরচন্্ গুপ্তের 
জীীবনচরিত ও কবিত্ব, কলিকাতা, ১৯৬৮ 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর (১৮২০-১৮৯১) 


গগ্ভলেখক, সংস্কৃত পণ্ডিত, শিক্ষা ও সমাছ সংস্কারক । ফোর্ট উইঞ্িয়িম 
কলেজের সেরেক্তাদার (১৮৪১-৪৬), “হুড-বাইটার (১৮৪৯-৫০); সংস্কৃত 
কলেজের আযাসিদটটাণ্ট সেক্রেটারী (১৮৪৯৮-৪৭), অধ্যাপক (১৮৫০-৫১)) 
অধাক্ষ (১৮৫১-৫৮)।1 মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন গ্কাপন। “বেতাল 
পঞ্চবিংশতিঃ (১৮১৭), “বাঙ্গালার ইতিহ!স+ (১৮৮৮), এসংস্কতভাষা ও 
সংস্কৃতসাহিত্যশান্ত্রথিষিয়ক প্রস্তাব” (১৮৫৩), “ৰিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া 
উঠত কি না এতদ্দিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫ ), 'বনুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত 
কি ন। এতদ্দিষয়ক বিচার? (১৮৭১-৭৩) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা । 


উইলসন্‌ 
ড/115010) 10029206 [71251170711 ( ১৭৮৬-১৮৬০ )। ভারতবিগ্ঠাবিদ্‌ | 
চিকিৎসক | কলিকাতা মিন্টের আসেমাম্টার (.৮১৬-৩২)। অক্সফোর্ড 
বিশ্ববিগ্তালয়ের বোডেন প্রাফেসর অফ ত্যান্স্কিট (১৮৩২ )1। 112282%4 
(১৮১৩ )১ 72067250712 71015050558. 212 1% 21040112021 57394273 
07276 /36712%3 (১৮৪০ )১ 92063 07 286 ?615060%5 82049 ০7 46 
136752%53 (১৮৪৬) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা । 


একাধিক সহ রজনী 


আরব্য উপন্তাসের একাধিক বঙ্গানবাদের মধ্যে ১৮৭৫ শ্রীষ্টাকে সত্যচর্ণ 
গুপ্ত কর্তৃক গুপ্ত প্রেস থেকে প্রকাশিত “সচিত্র একাধিক সহত্র রজনী' বিশেষ 


১৪ 


উল্লেখযোগ্য । ব্মন্নবাদকের নাম নেট । প্রত্যেক হাসে খণ্তাকারে পুত্তিকাগুলি 
প্রকাশিত হতে! । 776192755/ 414£951%5 পত্তরিকান্ধ প্রথম খণ্ডের 
প্রশংস। করা হয়েছে, “1[1)6 15150525601 606 05051561018 15 £০০৫ 
০185810%1 13৩1)1911+ (1709. 38, 56100000062 1875, 0. 96), 


এড ওয়ার্ড 
12191) £১11)011) (0৮210 ৮1] 0১৮৪ ১৯১০) | মহারাণী 
ভিক্টোরিয়ার জোর্ঠ পুঃ। যুবরাজ দ্বপে ভারতবর্ষে আসেন ডিসেম্বর ১৮৭৫ | 
ভিক্টোরিয়ার মৃত্ার পর ইংল্যাগ্ডের রাক্জা ও ভারতসম্রাট পদে অভিষিক্ত 
(৯৩ জানুয়ারী ১৯০১) | 


কালভীন ঘাট 
কল্তন ইংরেন্ড বাবসায়ী। ডেভিড হেয়ারের মতো ভারতপ্রেমিক | 
স্মরণীয় “পর্। গোরা" অন্তত ম। 
'হহয়ার কল্ভিন পামারশ্চ :করী মার্শমেনস্তথা। 
পঞ্চ গোরাঃ শ্মরেগিতাং মহাপাতকনাশনং ।' 
গঙ্গার ধারে কলভিন যে-ঘাট নিশন'ণ করেন তা “কালভিন ঘাট' না 
পরিচিত । 
53101115111) 2011) 01100911001 20720 21006 01760001006 50810, 
৫, 0010) 1001-0/] (0111 (৮1020 1)10]) 2010) 0100 11021026100 21 
95 91160, (0110 1:%09/67 000266 01020, 02 656 01806 101 ০21601/- 
10 20011560095... [1 06 20101600566 ৮1010165016 0901515 
005015 056 001100 017709 110 2007000৮501) 8166০91 
17011. (7.0, টু 510111010) 0665 01 06161 07 02100650811 
০1106 17710081715, 09101410 ১5662500170919 1845) তত 438 0 


কালীপ্রসঙ্গ সিংহ ( ১৮৪০-১৮৭০ ) 
গগ্ভলেখক । বিগ্ভোৎসাহিনী সভার সম্পাদক (১৮৫৩)। “বিস্কোৎসাহিনী 
পত্রিকা, (১৮৫৫-৫৬), “বিবিধার্থ সঙ্গহ' (১৮৬১) পত্রিকার সম্পাদক । 
'বাবু নাটক? (১৯৫৪), “বিক্রমোর্বশী নাটক? (১৮৫), “সাবিত্রীসঙ্যবান নাটক' 


৯৮9 


(১৮৪৮) 'আলতীমাধষ নাটক' (১৮৫৯) রচদ্বিত'। “পৃরাপ সংগ্রহ £ মতি 
কৃফট্বৈপায়ন বেফব্যাস প্রদীত মহাভারত? (১-৬০-৬৬) গ্রন্থের প্রকাশক | 'ভুতোম 
প্যাচার নকৃশ1' (১৮৬২) গ্রন্থের লেখক হিসাবেই সবাধিক পহিচিত। অধুনা 
হকুমার সেনের ক ভিমত, কালীপ্রসপ্ন নিজে গ্রন্থটি পেখেন নি, 'অনুমান করি 
এই ভূবনচন্ত্র মুখোপাধায়ের লেখনীই হুতোম পযাচার নকৃশার চিত্রকর |! 
(বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাপ' দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৭৭, পৃ ৯০১)। কিস্ততার 
“অন্রমান' যুভি' ও তথ্য সমধিত নয় । 

ভ্র' 812110106051780) 0119511,114180115 07 £017 2/0336411110 
9476) 0810909১190. 


কালীময় ঘটক (বন্দ্যোপাধ্যায়) ( ১৮৪০-১৯০৪) 


উপন্তাদ-লেখক ও প্রবন্ধকার। পিতা চন্দ্রশেখর তর্কসিদ্ধান্ত । রাণাখাট 
স্কুলে শিক্ষালাভ | নদীয়। জেলার ভালুক গ্রামের বন্গ বিদ্যালয়ে ছেডপণ্তিত, 
বর্ধমানের বেলেড়া গ্রামের বঙ্গ বিগ্তালয়ে শিক্ষকতা ; রাণাখাট বঙ্গ বিদ্যালয় 
স্থাপন ও চর্শিবশ বংসর শিক্ষকত1; ক।ালকাটা বয়েজ স্কুলে শিক্ষক তা । 
“গ্রামবাসী' পত্রিক' পরিচালনা ॥ মুর ও বাসসাঘীদের জনা গৈশবিদ্যাপয় স্কাপন। 
রাণাঘাট মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার; কলিকাতা জমিদারী পঞ্চায়েত 
সভায় ফোগদান । প্রথম চরিতাষ্টক? (১৮৬৩), “দ্বিতীয় চরিতাষ্টক" (১৮৭৩), 
ছছিন্নমন্তা' (১৮৭৮), 'শবাণী' (১৮৯০) প্রভৃতি গ্রন্থ রচন্রিতা। 


কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ( ১৭৮৮-১৮৫১) 


ফোর্ট উইপিয়ম কলেজের সহকারী পণ্ডিত (১৮১৬-২১)। সংস্কৃত কলেছে 
শ্বতিশান্ত্রের অধ্যাপক (১৮১৫-২৭)$ ব্যাকরণের অধ্যাপক (১৮৪ -৫১)। 
পদার্থ কৌমুদী' (১৮২১), 'আম্মত কৌমুদীঃ (১৮১১৮ পাষগ্ুপীড়ন' (১৮৯৩) 
প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িত | 


কাশীপ্রসাদ ঘোষ (১৮০৯-১৮৭৩) 


কবি ও সাংবাদিক । হিন্দু কজেজের ছাত্র (১৮২১-২৭)। অনাধারি 
প্রেসিডেন্সি গ্যাজিক্্রেট ও জান্টিল অফ দিপীস। 178712% 171011800/06-এর 
সম্পাদক (১৮৪৬-৫৭)। প্রধান কাবা গ্রন্থ 5117 272 016? 106৮5 (১৮৩০) । 


১৮৭ 


কিশোরীঠাদ মিত (১৮২২-১৮৭৩) 


গন্কপেখক ও সাংবাদিক । 17251217161 পত্রিকার সম্পাদক 
(১৮৫৯-৬৫) | ডেপুইট ম্যাঞ্ছিস্ট্রেট (বোঙণাহী) এবং পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট 
(কলিকাতা) । 13103 10159015012105019010 9001৩৮% (১৮৪৩) ও . 
সমাঞজজোপরতি বিধাযিনী সভার প্রতিষ্ঠাতা । 
দ্র মঅন্মথনাধ ঘে'ষ, কমবীর কিশোরী? মিত্র, কলিকাভা, ১৩৩৩। 


কেশবচন্দ্র সেন ( ১৮৩৮-১৮৮৪ ) 
ধ্মপ্রচারক ৭ লেখক । কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের যুশ্ম-সম্পাদক (১৮৫৯)। 
ভারতবধীয় ব্্গসমাজ্জের প্রতি তি (১৮৬৬৯) । ভারতবধষয় ব্্গমন্দির স্থাপন 
(১৮৬৯)। বিলাহ প্রবাস. (১৮৭*)। ইত্ডিয়ান রিফর্দ আসোসিয়ে নের 
প্রতিষ্ঠাতা (১৮৭০)। 1/71077 1117707১৯৮১) ও ্লভ সমাচারঃ (১৮৭০) 
পর্রিক! পরিচালন! 


দ্র. গৌরগোবিম্দ উপাধায়, আচার্য কশবচজ্জ, ভিনখণ্ড। কলিকাতা, 
১৬৬৩৮ | 


কোলক্রক 


০010:০০%6) [তাাডা 2000105 (১১৬৪-১৮৩৭)। প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌। 
সরকারী কর্মচারী) রাইটার 1১৭৮২), মটান্িক্ট্রেট, কলেক্টুর বো অফ বেভিনি- 
উর সদশ্য। এসিয়াটিক "সাসাইটির সভাপতি (১৮০৬-১৫)। 4 19186 67 
/1170% 1416 (১৭৯৮১ 4185641127767145  £2588)5 (১৮৩৭) প্রভৃতি গ্রন্থ 
রচিত । 
দ্র“ 2, 73, 06181070056, 77215106277 1771502110175620%5 558295 
07 /16117) 2150)7905 00152870085) 1106৩ 5915. 159006015 1829, 


কৃষ্ণচন্দ্র ম্জমদার ( ১৮৩৪-১৯০৭ ) 
কবি ও প্রবন্ধকার। 'সন্ভাবশভক” (১৯৬১)) "মোহভোগ” (১৮৬১), 
'কফৈবল্যতত্ব' (১৮৮৬) প্রভৃতি গ্রন্থ ব্ুচস্িতা। “মনোরঞ্রিকা' (মাসিক, 
১৮৬৯), কিবিতাকৃহ্ৃমাবলী' (মাসিক, ১৮১* ১, পাকা প্রকাশ? (সাপ্তাহিক, 
২১৮৬১), “বিজাপনী' (সাগ্াহিক, ১৮৬৫ ) পত্রিকা সম্পাদক । 


১৮৬ 
কৃষ্দান পাল ( ১৮৩৮-১৮৮৪ ) 


ংবাদিক, বাগ্মী, বাঞ্নৈতিক নেত1। ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান আসো" 
সিরেসনের সহকারী সম্পাক (১৮৫৮), সম্পাদক (১৮৭৯)। জাস্টিস 
অফ দি পীস; মিউনিসিপ্যাল কমিশনার (১৮৯৩) ২ বেঙ্গল লেফিসলেটিও 
কাউদ্দিলের সদক্ত (১৮৭৯), গভর্ণর প্রেনারেলের লেজিসলেটিভ কাউন্দিলের 
সন্ত (১৮৮৩) 11170700 15:87101 পত্রিকার সম্পাদক (১৮১১ ৮৪)। 
ড্র" 0) 00121050011 622, 916০6765716 17171616507 17৫ 
11 0710116 1016510 10৭21) 101 131701111, 0.1.12..1৭077৭1, 
09100, 1889. 


রুষ্ণধন বিষ্ারত্ব 

ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনের সংস্কৃত পণ্ডিত । 'মহ্থাপিবানততন্ত্রম, পূর্বকাগুম্ঠ , 

( ১৮৭৬) গ্রন্থটি আনন্দচন্দ বেদান্তবাগীশ, হেমচন্ত্র ভটাচার্য ও কালশকিক্কর 
বিগ্ভারত্বের দক্ষে অনুবাদ করেন। 


কৃ্ণধমোহন বন্দোপাধ্যায় ( ১৮১৩-১৮৮৫) 


গগ্যলেখক, সাঁ"বাদিক' ধর্মপ্রচাক 1 হিন্দু কলেক্ছের ছার (১৮২৪-৩৭)। 
শীষ্টধর্ম গ্রহণ (১৮১৯)। স্কুলে শিক্ষকতা (১৮১১৩ )। কলিকাতা 
ক্রাইন্ট চর্চের প্যাস্টর (১৮৩৯-৫২)। বিশপস কলেজে অধ।াপনা (১৮৫৯ *৮)। 
কলিকাতা বিগবিগ্ালযঘের ফেলো (১৮৮), এল, এল্‌. ডিশ (১৮৭৬ )। 
ইত্ডিয়ান আঁসোসিয়েসপনের সভাপতি (১-৭৮)1 77612701179 (১৮৩১7 
৩৫ )১ 12177 %7/2% ( ১৮৩১) সংবাদ জ্ধাংগ' (১৯৫০) প্রভৃতি পত্রিক!। 
সম্পাদনা । ইংবাদণী ও বাংল! ভাষায় গ্রন্থ রচনা । বাংল! প্রধান রচনা-- 
“বিদ্যা কল্পদ্রম' (১৮৪৬-৫১), ডদর্শন সংবাদ? (১৮৬৭ )। 


কা।ান্েল 
02031919611, 517 0601265 (১৮১৪-১৮১২)। আই. সি. এস.। 
ভারতবর্ষে আসেন ১৮৪৯) বাংপার লেফটেনেন্ট গভরপর (মার্চ ১৮৭১ 
এপ্রিল ১৮৭:)। 17212 এও 16 77979 62 (১৮২৩) 282 ০819407 


১৮ 


0/ 17:25 (১৮৩৫) 782 4286500৮167 (১৮৭৯) প্রস্ভৃতি গ্রস্থ 
রচিত! । 

জব ০০1৫, 800701510) 92715218500 861 11214867571 2০5677015 : 
৬01, 1, ০810066%) 1901, [৮ 462-521. 


ক্যান্থেল চিকিতসা বিষ্ভালয় 
১৮৭৩ খ্রীষ্টান প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল স্কুল। এল" এম: এস. পরীক্ষার অন্ত 
ছ্বাত্ররা এখানে পাঠ গ্রহণ করতো । বঙমানে ক্যান্বেল হাসপাতাল ও স্কুল 


(পরে কলেজ পর্যায়ে উন্নীত) শীলরতন সরক!র হাসপাতাল ও মেডিকেল 
কলেজ নামে পরিচিত । 


ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় 


গদ্ভলেখক | তবোধিনী সভার সভ) | অলিভার গোষ্্শ্মিথের গ্রন্থাবলন্বনে 
'গ্রীকদেশের ইতিহাস (১৮৩৩) ও এরামদেশের ইতিহাস? রচনা করেন । 
অন্ত গ্রস্থ--“কীরাতাঙ্জনীয়? (১৮৬৫/৬১)। 


খেলাতচন্দ্র ঘোষ 


পাথুরিয়াধাটার বিশিষ্ট ভূম/ধিকারী । সনাতনী ধর্মরক্ষিণী সভার উৎসাহ্থী 
সভ)। জনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ও জাস্টিস অফ দি পীল। 


গঙ্জাধর তর্কবাগীশ ( _ ১৮৪৪) 


সংস্কৃত পরগুত। কুমার নিবাসী । সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের 
অধাপক (১৮২৫-৪৪)। মুগ্ধবোধ-টীকা “সেতুসংগ্রহ* (রচনা ১৮৩৫ )ও 
'খোলগঞ্পসার' (১৮৩৯ ) রচ্িতা । 


গণি মিঞা, নবাব ( ১৮৩০-১৯০৩ ) 


আবহৃল গশি। চাকার জমিদার । সি. এস. আই. (১৮৭১) কে: লি. 
এস" আই. (১৮৮৬) “নবাৰ+ উপাধি লাভ (.১৮৭৫)। বিভিন্ন জনছিতকর 
কাছের ভক্ত বিখ্যাত । 


১৮৮৫ 


গিরীশচন্দ্র বিষ্ভাবুত্ব (১৮২২-১৯*৩ ) 
সংস্কত পণ্ডিত। সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাধাক্ষ (১৮৪৫-৫১); সংস্কৃত 
কলেজে ব্যাকরণের অধ্যাপক (১৮৫১-৮২)। রঘুবংশ' (১৮৫২), শসার 
(১৮৬১), কাদশ্বরীকথ।' (১৮৮৩১ ১৮৮৫ ) প্রভৃতি গ্রন্থ বচষিতা। 


গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায 


কলিকাতা নর্মাল স্কুলের ছেডমাস্টার। “গোলকের উপযোগিতা? (১৮৬২), 
“শিক্ষা প্রণালী (১৮৬৪) প্রভৃতি গ্রস্ত রচয়িতা । 


গোল্ডল্ট,কর 
(৯০158০1.61) 1*0৩০915 (১৮২৯-১৮৭২)। সংস্কৃত ভাষা-সাহিতে) 
পণ্ডিত। লগুন যুনিতানিটি কলেজের সংস্কতের প্রোফেসর (১৮৫-৭২)। 
19151751063 01606 177 99175111/ 11161 0116. (১৮৬১১ 116801010 


26762177507 170. 1246 2১10) ?%- 00125101061 (হইথণ্ড, ১৮৭৯) 
রচয়িতা । 


গোলোকচন্দ্র ায়রতু 
সংস্কত পণ্ডিত। নবদ্বীপ নিবাসী শ্রুরাম শিরোমপির ছাত্র । 


গ্রান্ট 
02900 917 1000 5 (১৮০৭-১৮১৯৩)। আই. সি. এস: । 
ভারতবর্ষে আসেন ১৮২৮। বাংলার লেফ টেনেণ্ট গভর্ণর (১৮৫৮-৬২)। 
নীলবিপ্রোছের সময়ে প্রজার বন্ধু। 
ভ্ ০১02. 31106120710) 36720161626 170 12071611018 £০6116015 ॥ 
৮০], ], 09108669, 1901, 0. 163-237. 


চন্ত্রকুমার দে (১৮৩০-১৮৮৬ ) 
প্রখ্যাত চিকিৎসক। কলিকাতা বিশ্ববি্ভালয়ের গ্রাথম এম. ডি, (১৯৬২)। 
জানান ও ফরাসী ভাষা থেকে ইংরাজীতে চিকিৎসা-শান্্ের গ্রন্থাদির 
অনুবাদক । 


১৮৬ 


জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৮২১-১৮৯২ ) 


হাইকোর্টে গণরষেন্ট প্রিডার । বেঙ্গল লেজিললেউভ কাউন্সিলের 
সদছ্। রারবাঠাহুর । ১৮৭৬ খ্রীষ্টা্ে "রা দ্জানুয়ারশী প্রিন্স, অফ ওয়েল্সকে 
(পরে সম্ভাট সপ্তম এয়া ভবানীপুরে নিক্ষগৃক্ে আমন্ত্রণ করেন এবং 
পরিবাবস্ব মঙিলায়া ধুবরাগ্গকে অভার্ঘন] ও বরণ করেন | এই ঘটনাটি ৮ সময়ে 
বাঙালী সমাঙ্ছে বিশেষ "ালোড়ন কটি করে। 11177200 16171%% পরিকায় 
এ. সমন্ধে মন্তবা কর। হয় 00175100106 ০০০ নত তি, নত ঠ৫ 
[17060917105 711 (6 ৮011)15 13৮58 1955251927110 
11001017067 100 076 [11016715 ৩৬৫1 01 10110751256, ৮1010] 
০০011010060 (16 10521 ৭1 00) 0910100-- 17, 2২, 2, 0০02055 
110 97৬৮ 2 91116 1110170106৯ 1706 01010217115 91] 00 00০ 1901 
012. 12111600117 11101751001) 47627811219 ০০০৮৫ 
2. (৮102 01010] 05 00000010101] 05 00৩ সিটিতে হাতত 06 
[110117. ৮ (০ অনা16 0170 জিত 02170700 09100651 0190 07৫ 
110110101 0001110 1105 1)50110000560 26 01010010625 1৮ 15 
5210 11101) 17017722670911010 11041001000 0015 110201, 
"61006 উ০10 টির ৫৮516 60112000 595502102005 
৭ 7 191৮2627175 20000 0৮19115 €%০ 5100010 [শা 1769 
1 3 ৮৬৮৩ 01111 1106 01501৮৩5177৮ ৩1100106016 2৮ 211)1790% 001 
০1112122177 ৮1700) 00010501715 20152700106 01 
0০101060 1195 119610৩5116 11 5০৮৬ 020 40001160206 100100160 
9111 80 10105 ৮5011100105 11120656150511165 00. 00101065 
৮৩ 59561171)100,প 215 তৈ2006 006 ছি৫৮ন আ€ 12৮07 011 
010 11187512001) 016 পয ফা) 006 ০০৩00610201 5006 ০01 
(116 110111716010661610610114 06 006 3217) 12708100162, 026 01 
তৈ০ 01৩.005, 8. 006007, 20৫ ৩1185 01 0170210111705, 11026 
০0৫ 06 4151810551 91011115501 09100 600৮ 01 30302101000 95 
1৫010982000 0 03৩ 00005192. 0৮2 00266101901 25 20157 
আগত 10 001010105 ঠ0৮ 65615 50%1521005% 11 06 


২৮৭ 


25966617000 012] 165€111)5) 11101 26625106305 15 605 & 
£750016005 91105101 51701110 17556 10600 27806 0 450125 ০01 
60০17161656 ভিয711168 171 0210500% পুত নুণঘ5 ০6006 
10117617 019555৩5 135৬৩ 06 ১০৮ 195% 00৩12 0072৮901710851691601 
(01 0৩ 1107 ০1 07611 9011165 1১101) 006 25500186 ত10: 
(0611 65:010515515055) 0010 22601211% 961 079010066 ৪% 6৩ 
1115111112161010 06 0561102৮175 5০016000 0050 0001)02 টিত 06 
[12615026192 06 0]% 11001510৮01 061502098] ৬21, 25021 
110511111501010 01 017019110561010 91997601005 10856 120 1629011 
01)6 ১০০10817550 0 0001)01৫.? (00011019 10, 1876, 1). 20). 


জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ( ১৮২৯-১৯০০ ) 


সংস্কৃত পণ্ডিত। সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাধাক্ষ (১৮৫৫-৭৭)। ভাবপ্রকাশ 
যন্ত্রালয় ও প্ুরাণপ্রকাশ যন্থালয়ের প্রচিষ্ঠাতা। “পরিদর্শক (১৮৬১) দৈনিক 
পত্রের পরিচালক । বিষুণপুরাঁপ, কন্কিপুরাণ, পরাশর সংহিতা-র অঙ্থবান্দক | 


জয়কৃষ মুখোপাধ্যায় ( ১৮০৮-১৮৮৮ ) 


উত্তরপাড়ার জমিদার । লাগু ছোল্ডার্স আযাসোসিয়েসনের (সোসাইটির) 
স্দস্ত ও পরে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান শ্্যাসোসিয়েসনের কার্ধনির্বাহক সমিতির সাস্তা 
(১৮৫১) ও সহ-সভাপতি (১৮৮১৮২)। ক'গ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে 
অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি (১৮৮৬)। উত্বরপাড়া পাবলিক লাইত্রেরী ও 
(১৮৫৯) ও উত্তরপাড়া কলেজের (১৮৮৭) প্রতিষ্ঠাতা । 
দ্র 11021 10810611665 4 861124172617690661 :: ০4017215176 
11677601106 0 (71801772070 715 617765১ 1808-1 888১ ০9102655, 
1945. 


জয়নারায়ণ তর্কপঞ্জানন ( ১৮০৬-১৮৭২) 


সংস্কৃত পণ্ডিত। সংস্কৃত কক্জে ভ্ায়দর্শনের অধ্যাপক ( ১৮৪-৮৯)। 
সর্বদর্শন সংগ্রহ (১৮৯১), পিদার্থতব্বসার (১৮৬৭ ) প্রস্ভৃতি গ্রন্থ রচিত! | 


১৯৮৮৮ 


আজ্মতববিবেক£ (১৮৪৯), বৈশেধিক দর্শন (১৮৬১), শিশ্বরবিজয়ঃ” 
( ১৮৮৮ ) প্রস্যতি গ্রন্থের সম্পাদক | 


জোন্দ 


ব্ 


10065 9$1 ড/11112111 (১৭৪৬-১৭৯৪) 1 ভারজবি্ভাবিদা, | ব্যারিস্টার ; 
হ্বপ্িষ কোর্টের থিচাবপতি ( ১৭৮৩-৯)1 এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা 
(১৭৮৪ )। ১৪/14/1449 0 ১৭৮৯ 0১ 4256022682 (১৭৯১) প্রভৃতি 
গ্রন্থের অনুবাদক । জোদ্ের রচনা সংকলন 716 1707%3 ০) 317 
0৮/51/1215 70568) 26291761516 ০0 8862881010৮ 14010 
16181700000 (১৩ খণ্ড, ১৮০৭ )। 
দ্র, &. 9. 10010155 4৭415410 10165) [+00005) 1946. 


টেম্পল্‌, রিচার্ড 
0:৩011915) 917 1101)21% (১৮২৬-১৯০২)। বাংলার লেফ টেনেন্ট 
গভর্ধর ( এপ্রল ১৮৭৪ - জানুয়ারী ১৮৭৭) 17106211590 (১৮৮২), 
011277/441 ০.৮1১6716710558 1 ১৮৮৩), 0০১1710101/2011 635905 (১৮৮৬ ), 
7/6 5011 0777)? 186 (১৮৯৬) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা । 
ভ্র' ৮. ১ 35 0৮08100) 13071£41 11726111716 1765565174118 00061771015 7 
৮০1, 21) 02100 6595 1901) 0. 573-689. 


ডবটন কলেজ 
91)1) 100%66)18 ( ১৮০০ 1 -১৮৫৩)-এব নামানুসারে কলিকাভার 
পেখেপ্টাল আঅট)াকেডেমি (১০২৩-৫৫ ) পরবতখকালে (১৮৫৫) ডবটন কলেজ 
নামে পরিচিত হুয়। ডৎটন ইউরেগার ছিগেন। তিনি ইউর্শীয়দের শিক্ষা 
বিস্তারের জঙ্ মৃত্াকালে পেবেপ্টাল অগাকেডেমিকে ছু লক্ষ তিরিশ হাগার 
টাকা দান করেন। ১৮৫৭ ্রীষ্টান্ে ডবটন কলেজ কলিকাত। বিশ্ববি্ঠালয়ের 
অনুমোদন লাভ করে। 


তারাশঙ্কর ভট্টাচার্, র্করত ( ১৮৫৮) 
সংস্কৃত পণ্ডিত । গঞন্তলেখক । সংস্কৃতি কলেজের গ্রস্থাধ্যক্ষ (১৮৫১-৫৫)) 


৯৯৯ 


নন্গীয়ার সাব ইনস্পেক্টত্ব অফ স্কুল্স (১৮৫২-৫৮)। পিশ্বাবলণী? (১৮৫২), 
'কাদন্বরী; (১৮৫৪ ), 'রাসেলাস+ (১৮৫৭ ) প্রভৃতি গ্রন্থ রচরিতা | 


দিগন্বর মিত্র ( ১৮১৭-১৮৭৯ ) 


ভূম)ধিকারী, বাগ্মী, রাজনৈতিক নেতা। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ।াসোসিয়েসনের 
সহকারী সম্পাক (১৮৫১), সহ-সক্ভাপতি (১৮৬৯ ), সভ'পতি (১৮৭২)। 
বেঙ্গল লেক্ষিস্লেটিভ কাউদ্দিলের সম্বন্ট (১৮৬৪, ১৮৯০, ১৮৭২)। সি. এস, 
আই. (১৮৭৬ ), রাজ1'( ১৮৭৭) উপাধিলাভ। 
দ্র" 31701702010) 01010110161 17010 10129170217 118179) 0০ 8১4 2 
165 126 31 ০77601, 09101108 1893. 


দীনবন্ধু মিত্র ( ১৮৩০-১৮৭৩) 


নাট্যকার, কবি। হিন্দু কলেজের ছাত্র (১৮৫০-৫৪)। ডাকবিভাগে 
কর্ম (১৮৫৫-৭৩)) “রায় বাহাদুব+ (১৮৭১) | নীলদর্পণং নাটকং' (৮৬০), 
নবীন তপশ্ৰিনী নাটক? (১৮৬৩ )১ “বিয়ে পাগল। বুড়ো” (১৮৬১), সধধাঁর 
একাদশী' (১৮৬৬) প্রভৃতি নাটক ও "শ্ুরধুনী কাব) (১৮৭১-৭৩ ), “দ্বাদশ 
কবিতা? (১৮৭২) প্রন্থতি কাব্য রচয়িতা । 


হর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৯-১৮৭০ ) 
প্রসিদ্ধ চিকিৎসক । হিন্দু কলেজ ও মেডিকেল কলেজে শিক্ষালাভ। 


দুর্গাচরণ লাহা ( ১৮২২-১৯০৪) 


ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদার ৷ প্রাপকৃষ্ণ লাহ] অ]াগু কোম্পানীর অংশীদার 
ক্যালকাটা] সিটি ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের (পরে ভ্তাশনাল ব্যান্ক অফ ইপ্ডিয়া ) 
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ( ১৮৬৩ )। ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান অআআসোসিয়েসনের সভাপতি 
(১৮৮৫) ১৮৮৬১ ১৮৯৫) সি. আই. ই. (১৮৮৪) রাজা' (১৮৮৭), 
“মহারাজা (১৮৯১) উপাধিলাভ। তার অসংখ্য দানের মধ্যে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ভালয়কে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান উল্লেখযোগ্য । 
জং 01000 1491] 0065) 2786 12011977819 0 0210885 
(910065, 1992, 


শপ 


দেবেক্জ্রনাথ ঠ!কুর (১৮১৭-১৯৪৫) 
মহবি! তত্ববো ধিনী সভার ( ১৮৩৪ ) প্রতিষ্ঠাতা ৷ 'তব্ববোধিনী পত্রিকা, 
প্রকাশ (১৮৪৩)। ব্রাঙ্গধর্ষে দীক্ষা গ্রহণ (১৮৪৩)। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান 
আ)সোসিয়েসনের সম্পাদক (১৮৫১-৫৭)। ব্রংঙ্গধর্ষের বাখান?, “ব্রাহ্গ- 
সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত”, “জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি 
স্বরচিত জীবনচিত' প্রস্থৃতি গ্রন্থ রচত্রিতা | 


দ্বারকানাথ ঠাকুর ( ১৭৯৪-১৮৪৬) 

ভূমাধিকারী, বাবসায়ী, বু জনহিতকর কর্মে উদ্যোগীী। বাবহারজীবী। 
চব্বিশপরগণ। নিমক মহাপ্র কলেকুটরের দেওয়ান কা সেরেম্কাদার (১৮১৩- 
৩৪); কার ঠাকুর ম্যান্ড কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা (১৮৩৪ |; ইউনিয়ন 
ব্াঞ্ষের ডিরেকৃটর (১৮৪১ )। 13675014117 707%1 পত্রিকার স্বত্বাধিকারী | 
বিলাত প্রবাস (প্রথমবার ১৮৪৯, দ্বিতীয়বার ১৮-৬)। প্রিন্স নামে 
অভিছিত। 
দা. ত5দগ 01017 11000 81671057 0 200০411171017) 720016, 
08100, 1870. 


দ্বারকানাথ বিদ্া'ভূষণ ( ১৮১৯-১৮৮৬) 


সংস্কৃত পণ্ডিত, গছালেখক: সাংবাদিক । সংস্কৃত কলেজের ছাত্র (১৮৩২- 
৪১) সংস্কত কলেজে ব্যাকরণের অধ্যাপক (১৮৪৪-৫৫ ), সাহিত্যিশাস্ত্রের 
অধ্যাপক (১৮৫৫-৭৩)1 সোমপ্রকাশ (১৮৫৮) ও “কল্পুত্রমণ (১৮৭৮ ) 
পঞ্তিকার সম্পাদক । 'নীতিসার" (১৮৫৬) “রোমরাজ্ের ইতিহ।স, 
( ১৮৫৭), গ্রীসদেশের ইতিছাল+ (১৮৫৭ ) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা । 


দ্বারকানাথ মিত্র (১৮৩৩-১৮৭৯ ) 


আইনজীবী । পজিটিভিস্ট দর্শনের প্রবক্তা । হুগলী কলেজে শিক্ষালাভ 
(১৮৩৬-২৪)। ওকালতি ( ১৮৫৬-৬৭ ), কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি 
( ১৮৯৭-৭৪)। কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের ফেলো | কোম্তের ব্ুচনার ইংরাজী 
অন্তুবাদ ও পছিটিভিজ.ম বিষক্কে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ রচনা । 


১৯১ 


ভর 10111910150)70 92005.) 256 0 88০ 20286185805 10017- 
1017 111£61) 08100655১ 1883. কালশীপ্রসন্্ন দত, বিচারপতি দ্বারকানাথ 
মিত্রের জীবনী, কলিকাতা, ১৮৯২। | 


দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ( ১৮৪০-১৯২৬) 
কবি, দার্শনিক । আদি ব্রাঙ্গদমাজের সম্পাদক (১৮৬৪-৭১)। “ভারতী, 
(১৮৭৭-৮৩) ও “তত্ববোধিনশ পত্রিকার (১৮৮৪-১৯০৯) সম্পাদক ৷ “তত্বাবস্ত।, 
(১৮৬৬-৬৯), -স্বপ্নপ্রয়াণ' (১৮৭৫), 'নানাচিন্ত)' (১৯৯০), 'প্রবন্ধমাল]' (১৯২০), 
কাবাম়লি।' (১৯২০) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িত। 


নবীনচন্দ্র-মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩-১৯২২) 


কবি। “ভূবনমোহিনী প্রতিভা” (প্রথমখণ্ড ১৮৭৫, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৭৭), 
“আর্ষপঙ্গৃত' (১৮৮০১ ১৯০২), “সিদ্ধুদৃত' (১৮৮৩) প্রভৃতি কাব্য রচয়িত] | 


নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) 


কবি। চটগ্রাম স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও জেনারেল আযাসেম্র্রিঙ্গ 
ইনস্টিটিউশনের ছাত্র । ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি বলেকৃটর (১৮৬৯- 
১৯০৪)। “অবকাশরঞ্রিনী” (১৮৭১, ১৮৭৮), পিলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫), 
'বরৈবতক' (১৮৮৭), “কুরুক্ষেত্র” (১৮৯৩), প্রিভাস' (১৮৯৬) প্রন্তি কাব্য এবং 
“আমার জীবন? (১৯০৮-১৩) গ্রন্থ রচয়িতা 


নর্থব্রক, লঙ্ড 
[ব0101:1)10901) 11101795 060126 13911119) ৮150 13911 01 
(১৮২৬-১৯০৪)। ভারতবর্ষের ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল (মে ১৮৭৯- 
এপ্রিল ১৮৭৬)। ভার শাসনকালে প্রধান ঘটন _বরোদধার গায়কোয়ড়ের 
ঝাজ্যচু/তি ১ প্রিম্স অফ ওয়েল্সের ভারতবর্ষে আগমন + ইনকাম ট্যান্সের 
'অবলোপ। 


নর্ম্যান 
01012753900 72600 (১৮১৯১৮৭১)। কলিকাতা হপ্রিম' 
কোর্টের বিচারপতি (১৮৬২-৭১)। আবছুঙ্গা নামে এক আততাম্বী কর্তৃক 


১৪৯ 


টাউন হলের সি'ড়িতে ছুরিকাহত, এবং সেই আঘাতের ফলে পরদিন মৃত্যু 
(+১ সেপ্টেমবর ১৮৭১) 


নীলমপি বসা ( ১৮০৮-১৮৬৪ ) 
গদ্ক ও পদ্য লেখক | বর্ধমানের কমিশনারের পার্সোন্ভাল আাসিস্ট)প্ট | 
“আরব উপকস্লাসত (১৮৪৯-৫*), “পারছ উপক্টাস।, (১৮১৪), 'নব্নারী? (১৮৫২) 
বত্রিশ লিংহাসন? (১৮৫৪), ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৭ ৭৫৮) প্রস্ভৃতি গ্রন্থ 
রউক্িত1। | 


নীলরত্ব হালদার ( - ১৮৫৫) 
সঙ্গত রচয়িতা, কবি' সাংবাদিক | “বঙ্গদৃত্ত' পত্রিকার সম্পাদক (১৮২৯)। 
“কবিতা বন্বহারঠ (১৮১৫), “বহুদর্শন (৮২৬), “সর্বামোদতরকজিণী (১৮৫১), 
“পার্বতী গ্লীতরদ্বং১ (১৮৫৭) প্রভৃতি গ্রন্থ রচরিতা | 


নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৪) 


গ্রন্থকার । সংস্কৃত কলেজের ছাত্র । বিচ্যারত্ব । এম* এ' (১৮৬৭), বি এল, 
(১৮৬৯ )।1 সংস্কৃত কলেছের শিক্ষক (১৮১৬)। প্রেসিডেশ্িলি কলেজে সংস্কতের 
অধ্যাপক ; বঙ্গবাসী কলেজে আইনের অধ্যাপক । কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
ফেলো (১৮৯৫১ ১৯৭৬)। “সাহিত্য সংহিতা” পন্তিকার সম্পাদক (১৩৯৭-১, 
১৩১২-১৪)। £জ]ামিতি, “জমিধারি'মহছাজনী ও বাজার হিসাব” (১৮৭৩), 
'রদ্বাবলশ নাটিকা? (১৮৭৪), “অর্থনীতি ও অর্থব)বহার” (দ্বিতীয় সংস্করণ 
১৮৭৫) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা। 
সর. অরুপকুমার মুখোপাঁধ্যার, 'হৃসিংহচন্ত্র মুখোপাধ্যায় বিস্তারত্ব'ঃ বহধারা, 
জৈয ১৩৬৮, পৃ. ৩৮১৮৫ | 


পাণিনি 
সংস্কৃত বৈয়াকরণ। “অষ্টাধ্যায়ী” স্চরিত। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম 
শতাী বা তার অল্প কিছু পরে তক্ষশিলার নিকট শালাতুর গ্রামে জন্ম । 


পিকক্‌ র 
29০০০ 581 13911755 (১৮১০-১৮৯৯)। কলিকাতা! স্বপ্রিম কোর্টের 


১৯৩ 


(১৮৫৯-৬২) এবং হাইকোর্টের (১৮৬২-৭০) চিফ জাস্টিস । অবসর গ্রহণের পর 
জুডিসিয়াল কমিটি অফ দি প্রিভি কাউন্সিলের মেম্বার (১৮৭২)। 


শীল | 
1১661), 51314816106 (১৭৯৯-১৮৮৪)। করিকাতায় অ]াডভোঁকেট 
জেনাবেল (১৮৪*-৪২), চিফ জান্টিস (১৮৪২)। অবসর গ্রহণ ১৮৫৫। ইস্ট 
ইপ্ডিয়া কোম্পানির অন্ততম ডিরেক্টর (১৮৫৭)। 


প্যারীচরণ সরকার (১৮২৩-১৮৭৫) + 


শিক্ষাব্রতী, সমাজসংস্কারক। হিন্দু কলেজের ছাত্র (১৮৩৮-৪৩)। ভগলী 
্রাঞ্চ স্কুলের শিক্ষক (১৮৪৩-৫); বারাসত গভর্ণমেন্ট স্কুলের প্রধান শিক 
(১৮৪৫-৫৪)। কলুটোলা ত্রাঞ্চ স্কুলের প্রধান শিশ্পক (১৮৫৪-৬৭)) প্রেসিডেশ্লি 
কলেজের অধ্যাপক (১৮৬৩-৭৫)। বেঙ্গল টেম্পাবেগদ সোসাইটি স্কাপন 
(১৮৬৩) । এডুকেশন গেজেট? পত্রিকার সম্পাদক (১৮৬৬-৬৮)। 
দ্র" নবকৃফ ঘোষ, প্যারীচরণ সরকার, কলিকাতা) ১৩০৯। 


প্যারীচাদ মি ( ১৮১৪-১৮৮৩) 


লেখক, বাণ্মী। হিন্দু কলেজের ছাত্র । কালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীর 
সাব'লাইব্রেরিয়ান (১৮৩৬-৪৮; লাইব্রেরিয়ান ও সেক্রেটারী (১৮৪৮-৬৬)। 
কালাটাদ শেঠ আযাণ্ড কোম্পানীর অংশীদার, প্যারীচাদ মিত্র আযাণ্ড সন্দ প্রতিষ্ঠা 
(১৮৫৫)। বেঙ্গল লেজ্জিসলেটিভ কাউন্সিলের মেম্বার (১৮৬৮-৭*)। মাসিক 
পত্রিকা” (১৮৫৪) সম্পাদনা । বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় সাহিত্য রচনা । 
“আলালের ঘরের হৃলাঁল' (১৮৫৮), রামারঞ্রিকা” (১৮৬০), অভেদী' (১৮৭১), 
4 31027061866 58601 07 10992 11216 (১৮৭৭)) 14676 0 19659015 
13277007781 56% (১৮৮০ ) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা । 


প্রস্তাপচন্দ্র ঘোষ $ ১৮৪৫-১৯২১ ) 


ওপন্তাসিক, পুরাতত্ববিদূ। হিন্দু কলে ও প্রেসিডেন্সি কলেদ্জের ছাত্র 
" (১৮৫২-৬৫)। বি. এ (১৮৬৫)। এসিয়াটিক সোপাইটির আআযাসিসট্যাপ্ট 
সেক্রেটারী ও লাইব্রেরিগান । বেপিষ্ট্র'র অফ জরেণ্ট স্টক কোম্পানিজ 


২৩ 


১৪৪ 


(১৮৭৫-১৯০৯)। বঙ্গাধিপ পরাজয়” (১৮৬৯, ১৮৮৪), 10485281229 
98. 01785% (১৮৭১)১ 5865%27063 %829 10৮ 100৫১ 27158 0772 545০- 
£77£ 09 1786 7445658. 07 1365£91 (১৮৭৪) প্রন্ভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা । 


প্রস্তাপচন্দ্র সিংহ € ১৮২৭-১৮৬৬ ) 


পাইকপাড়ার রাজ] ৷ 'রাজাবাহাহ্র'(১৮৫৪), সি. এস. আই. উপাধিলাভ। 
বেলগাছিয়া ভিলায় নাট)মঞ্চ নির্মাণ ও নাটযাভিনয়ে অংশগ্রহণ। 


প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১৮০১-১৮৬৮) 
জমিদার । সরকারী উকীল। মেও হসপিটাল ও হিন্দু কলেজের অন্যতম 
গভর্ণর | ভ্রিটিশ ইপ্ডিয়নি আসোসিয়েসনের সভাপতি (১৮৬৭) 167011567 


পত্জিকার সক্পাদক (১৮৩১) । হিন্দু খিয়েটার স্বাপন (১৮৩১)। সিং এস' আই. 
(১৮৬৬)। 


প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ( ১৮০৫-১৮৬৭ ) 
সংস্কত পণ্ডিত। সংশ্বৃত কলেজে অলংকারের অধ্যাপক (১৮৩২-৬৩)। 
সংস্কত ভাষায় কাব্য রচনায় অসামান্ত দক্ষ । “নৈষধচবিতং' (১৮৩৬), অভিজ্ঞান 
শকুত্তলম্" (১৮৩৯), উত্তররামচরিতম্‌: (১৮৬৯), কাব্]াদর্শ' (১৮৬২-৬৩) গুভূতি 
গ্রন্থের টীকা রচিত] । 
ড্র' রামাক্ষর চট্টোপাধ্যায়, ৬প্রেমচন্্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত ও কবিতা- 
বলী, কলিকাতা, ১৮৯২। 


ফকীরচন্দ্র বন 


গ্রস্থকার। চিকিৎসক । মেডিকেল কলেজে শিক্ষালাভ, এল. এম' এস. 
(১৮৯৯ 'শিবজ্জীর অভিনয়'(১৮৭০), উজীরপুত্র'(১৮৭২-৭৬), “অন্ধের চক্ছুর্দান, 
(১৮৭৯), 'নীতিরদ্বয়াল। প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা । “সমাজরঞ্জন, (১৮৭৭) 
সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক । 


ক্রাঙ্কলিন, বেঞ্জামিন 
(80110) 85038108 8১৭৭৬১৭৯০)। আমেরিকার বৈজ্ঞানিক, 


১৪৪ 


প্রবন্ধকার । বিছাৎ সংক্রান্ত গবেষণার জন্ত বিখ্যাত। 42276517675 
272 06561021805 07 61608140819 (১৭৫ ১-৫৩ )১, 0984110081৫ 
12£0628$0719007 16206 (১৭৮২), 4810৮100217) (১৮৬৮) 
প্রভৃতি গ্রস্থ রচস্িতা। 

দ্র), 1916010) 186 97121417105 07 13071217161) £270717111 
2 015.) 1864, 


বঙ্গ দর্শন 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত “বঙ্গদর্শন' মাসিক পত্রিকা ১২৭৯ সালের 
বৈশাখ মাসে (এপ্রিল ১৮৭২) প্রথম প্রকাশিত হয়। বঙ্চিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 
বজদর্শন'-এর শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় চৈত্র ১২৮২ (মার্চ ১৮৭৬ )। ১২৮৩ 
সালে 'বন্দর্শন' বেয়োয় নি। ১৯৮৪ বৈশাখ থেকে ১২৮৯ চৈত্র পর্যন্ত 
(মধ্যে কিছুদিন পত্রিক] প্রকাশ বন্ধ ছিল ) সঞ্জীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় পত্রিকা 
সম্পাদনা করেন । 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ( ১৮৩৮-১৮৯৪ ) 

ওপন্যাসিক, প্রবন্ধকার ৷ ছুগলী কলেজের ছাত্র( ১৮৪৯-৫* ); কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের প্রথম প্রবতিত এন্ট্রান্স পরীক্ষা (১৮৫৭) বি. এ. (১৮৫৮) 
বি. এল. (১৮৬৯ )। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেকৃটর (১৮৫৮-৯১)। 
বন্গদর্শন। পত্রিকার সম্পাদক (১৮৭২-৭৬)। বায়বাহাছর (১৮৯২), 
সি. আই. ই. (১৮৯৪ )। উপন্াস £ “ছুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫), কিপালকুণুলা' 
( ১৮৬৬), 'মৃণালিনী+ (১৮৬৯), বিষরৃক্ষ' (১৮৭৩), চজশেখর' (১৮৭৫), 
“রজনী? (১৮৭৭), “কুষ্কান্তের উইল” (৮৭৮), “আলন্বমঠ” (১৮৮৪), 
“দেবীচৌধুরাণী(১৮৮৪), “সীতারাম* (১৮৮৭ ) প্রদ্ৃতি । প্রবন্ধ £ “বিজ্ঞানরহস্ত' 
(১৮৭৫), কমলাকান্তের দণ্ডর' ( ১৮৭৬ ),ক্ৃষ্ণচরিত্র? (১৮৮৬ ), বিবিধ প্রবন্ধ! 
(১৮৮৭, ১৮৯২ ), ধির্মতন্ব ২ প্রথমভাগ 2 অনুশীলন (১৮৮৮ )প্রদ্ৃতি | কাব) £ 
“ললিতা? (১৮৫৬) “কবিতাপুস্তক' ( ১৮৭৮ )। 


বমউইচ 


রঙ 


73018510) ২০" 0101150810 জারধান লুখেরীর় চার্চের ধর্মপ্রচারক | 


১৪ 


কলিকান্তার ক্রা্স্ট চার্চের প্যাস্টর (১৮৬২-৬৭57 ১৮৭০-৭৬)। সমগ্র 
নিউ টেস্টামেপ্ট বাংলায় নিজে অনুবাদ করেন । বাঙালী মহিলাকে বিবাহ । 
ধর্মতত্ব-সংক্রোন্ত মতবিরোধের ফলে চার্চ থেকে পদত্যাগ ৷ 


বান্ধব 


কালীগ্রসন্ন ঘোষ (১৯৪৩-১৯১* ) সম্পাদিত ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক 
পত্রিকা “বান্ধব' প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৮১ সালের আধাঢ় মাসে (জুন 
১৮৭৪ )। পঞ্িিকার কার্ধাধ্যক্ষ ছিলেন আননচন্ত্র রায়। প্রথম পর্যায়ে 
'বান্ধব'-এর দশটি খণ্ড প্রকাশিত হয় ১২৮১-৮৩১ ১২৮৫) ১২৮৭-৮৯) ১২৯১-৯৫। 
দ্বিতীয় পর্যায়ে পাচটি খণ্ড প্রকাশিত হয় : ১৩০৮-১৩। 


বিনেভোলেন্ট ইনস্টটিউশন 


দরিদ্র, প্রধানত অনাথ খ্রীষ্টান শিশুদের আশ্রয় ও শিক্ষা-দানের উদ্দেশ্তে 
১৮০৯ খ্রী্টাবে কলিকাতায় 36176৮01617011150051107 স্তাপিত হয়। 
কলিকাতার বাহিরে ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রস্ততি শহরে এব শাখ' প্রতিষ্ঠিত ভয় । 
ইউরোপীয়দের দানে এবং খ্রীষ্টান মিশনারীদের তত্বাবধানে প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন 
জনসেবার কাঞ্জে নিয়োজিত থাকে । 


বিশ্বনাথ কবিরাজ 


কবি ও আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ চতুর্দশ শতাবীীতে “সাহিতা দর্পণ! 
রচনা করেন । সংস্কত কাবা ও নাট্যতবের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য “সাহিত্য 
দপণ? গ্রন্থটি বিখ্যাত । বিশ্বনাথের অন্তান্ঠ রচনা--“বাঘৰ বিলাস", 'প্রভাবতী 
পরিণয়', “চস্ত্রকলা প্রভৃতি । 


বিশ্বস্তর মল্লিক 


গৌরচরণ মল্লিকের জোষ্ঠ পুত্র ; নিমাইচরণ মল্লিকের ভ্রাতুষ্পুত্ত । “ইনি 
নিঃসস্তান, অত্যন্ত ধর্সিষ্ঠ, দাত এবং অতিশয় উদার ছিলেন । নি দরিজ্রের 
ঘঃখ দূরীকরণে মুত্তছৃত্তে দান করিতেন; এজন্ত লোকে তাহাকে 'দাতা 
বিশ্বস্তর” বলিয়া জানিত। একপ দ্বানশীলঙার জন্ত পিতা গৌরচরণখ শঙ্কিত 
হইয়া, মৃতাকালে অন্তার পুত্রের বলিয়াছিলেন যে “বিশ্বপ্তর বিষয় রাখিতে 


১৯৭ 


পারিবে না, যখন খরচের প্রয়োজন হইবে, তোমরা উচ্থাকে প্রয়োজন হত 
টাকা দিও ।, ইহাতে ইনি পিতার মনোভাব বুঝিতে পারিয়৷ পৈত্রিক 
বিষয়ের নিজের প্রাপা অংশ গ্রহণ করেন নাই। কধিত আছে, পিতার 
প্রোবেট লইবার সময় হাকিম যখন পৈত্রিক বিষয়ের স্বত্ব ছাডিবার কারণ 
জিজ্ঞাসা করেন, তখন ইনি “হরিনামের ঝুলি" দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, ইহাই 
আমার পিতৃদত্ত সম্পতি, পিতার ইচ্ছামতেই তাহার অন্ব সম্পত্তি গ্রহণ কৰিব 
না।" (রাসবিষহ্বারী মল্লিক, বংশ গৌরব, কলিকাতা, ১৩৭৬) পৃ. ২৭)। 


বিহারীলাল চক্রবতাঁ ( ১৮৩৫-১৮৯৪ ) 


কবি। 'পুিমা' (১৮৫৯), 'অবোধবন্ধুঃ (১৮৬৮) প্রভৃতি পত্রিকার 
সম্পাদক । “সঙ্গীতশতক' (১৮৩৯), 'বঙ্গহ্ন্দরী' (১৮৭১ )) “নিসর্গসন্দর্শন, 
(১৮৭০), “বস্কুবিয়োগ” (১৮৭০ ), “প্রেমপ্রবাহিণী” (১৮৭১), “সারদামঙগল' 
(১৮৭৯) প্রভৃতি কাবা বচয়িতা। 
দ্র" অলোক রায় সম্পাদিত, সারদামঙ্জল সাপের আসন, কপিকাতা, ১৮৭% | 


বেকন 
[320021) [7191)015 (১৫৬১-১৬২৬)। দার্শনিক, প্রবন্ধকাঁর, রাঁজ- 
নীতিবিদ্‌। বাারস্টার (১৫৭১), সলিসিটর জেনারেল; ছ)াটনি 
জেনারেল ২ এম. পি.) লর্ড চ্যান্সেলর (১৬১৮) 7255778 ( ১৫৯৭), 
4412102710072071£ 07 12217117 €১৬১৫ 01711310190) /1677 
£)10 56067/)) (১৬২২) প্রভৃতি গ্রন্থ বচয়িত? | 


বোপদেব 


নবয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মহাদেব দেবগিন্ির বাঁজজসভায় বোপদেৰ 
চিজেন সভাকবি । ভিনি 'মুগ্ধবোধ+ রচয়িংত হিসাবে খ্যাতিমান | তার অন্ত 
রচনা “কবিকল্পত্রম” | 


ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ 
রাজ। ব্ধাকান্ত দেবের সভাপগ্ডিত। প্রথমে বিধবা-বিবাহের সমর্থন 


১ ৮৮ 


করলেও পরে তিনি “সাগরতরঙ্গ” নামে পুত্তক রচনা করে বিধবাবিবাহ ও 
বিদ্যাসাগরের বিরোধিতা করেন। " 


ভিক্টোরিয়া 


৬$০৮০75 (১৮১৯-১৯০১)। খুলতাত ১তুর্থ উইলিয়ামের মৃতার পর 
গ্রেটব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডের রাণী (১৮৩৭)? পরে তারত সন্্রাজ্জী (১৮৭৬)। 


ভোলানাথ চক্রবত ( - ১৮৮৪) 


মেদিনীপুর জেলা স্কুলের হেডপশ্ডিত । রাজনারায়ণ বহর বন্ধু, ব্রাহ্ম 
সমাক্জের উৎসাহী কর্মী। “সাবিত্রীচরিত কাব্য' (১৮৬৮), সেই একদিন আর 
এই একদিন অর্থাৎ বঙ্গের পূর্ব ও বর্তমান অবস্থা? (১৮৭৪) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয্রিত| 


ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪ ) 


গদ্ধলেখক | হিন্দু কলেঞ্জের ছাত্র (১৮৩৯-৪৫)। শিক্ষক, কলিকাতা 
মাদ্রাসা (১৮৪৮-৭৯) $ প্রধান শিক্ষক, হাঞ্ড়া স্কুল (১৮৪৯-৫৬),ছগলী নাল স্কুল 
(১৮৫৬-৬২); ইন্সপেকটর অফ স্কুল্স (১৮৬৯-৮৩)। এডুকেশন গেজেট ও 
সাপ্তাহিক বাঁঠাবহ” পত্রিকার সম্পাদক (১৮৬৮-৯৪)। “এতিহ্থাসিক উপন্কাস 
(১৮৫৭), পারিবাব্বিক প্রবন্ধ (১৮৮২), “সামাজিক প্রবন্ধ (১৮৯২), আচার 
প্রবন্ধ (১৮৯৫), স্বপ্রলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস” (১৮৯৫) প্রভৃতি গ্রন্থ রচগ্জিতা। 


মতিলাল শীল (১৭৯২-১৮৫৪) 
ব্যবসায়ী । চৈতন্ভচরণ শ্রীলের পুত্র । মিঃ শ্মিখসনের বেনিয়ান (১৮২*- 
৩৪); আমদানী-রপগ্তানীর বাবস। (১৮৩৪-৪৭)। বেলঘরিয়ায় অতিথিশাল! ও 
ঠাকুরবাড়ী নির্মাণ (১৮৪১); শীলস ফ্রী কলেজ স্থাপন (১৮-২)। 
দ্র, নবেশ্রনাথ লাহ, হবর্ণবণিক কথ। ও কতি, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৪০, 
প্‌ ১৬৭২ | 


মদনমোহন মিজ্র 


কবি ও নাটাকার | “কবিতীকদন্ব” (ধম সংস্করণ, ১৮৮*), 'মনোরম। নাটক” 
(১৮৭২), 'বৃছন্গল1 নাটক+ (১৮৭৪), “জীবনময়' (১৮৮৯) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা । 


১৪৬ 


মাইকেল মধুসুদন দত্ত ( ১৮২৪-১৮৭৩ ) 

কবি ও নাট্যকার । হিন্দু কলেজ (১৮৩৩-৪২) ও বিশপ্স কলেজের (১৮৪৪- 
৪৭) ছাত্র । খ্রীষ্টধর্ধ গ্রহণ ৯ ফেব্রুয়ারী ১৮৪৩। মাদ্রাজ প্রবাস ( ১৮৪৮৫৬ )। 
পুলিস কোর্টের ইন্টারপ্রিটার । বিলাত প্রবাদ (১৮৬২-৬৭); গ্রেজ ইন্‌ থেকে 
ব্যারিস্টার (১৮৬৬ )। 'শখিষ্ঠা নাটক” (১৮৫৯ ), পক্মাবতী নাটক" (১৮৬ ), 
'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৬৯ )১ মেধনাদবধ কাবা? ( ১৮৬১); কিষ্কুমামী 
নাটক” (১৮৬২), “কীরাঙ্গন! কাব)( ১৮৬২ ), “চতুর্দশপদী কবিতাবলী? ( ১৮৬৩) 
প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা । 


মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) 
নাট্যকার, কবি। জেনারেল আাসেম্ররিজ ইনস্টিটিউশনের ছাত্র | “সংবাদ 
বিভাকর” (১৮৫২) ও “মধ্যস্থ' (১৮৭১) পত্রিকার সম্পাদক । হিন্দু মেলার 
(১৮৬৭) অন্যতম উদ্ভোক্ত | “রামাভিষেক নাটক, (১৮৬৭ ), “সতী নাটক' 
(১৮৭৩), “হরিশ্চন্ত্র নাটক? (১৮৭৫ ), পপার্থপরাজয় নাটক (১৮৮১) প্রস্ভৃতি 
গ্রন্থ রচয়িতা । 


মিলটন 
81116050010 (১৬০৮-১৬৭৪ )। কবি। কেন্থিজ্জ বিশ্ববিগ্যালয়ে 
শরিক্ষালাভ (১৬২৫-৩২)। বিতর্কমূলক সামাজিক ও রাঞ্গনৈতিক বিষয়ে 
প্রবন্ধ পুত্তিকা রচনা ( ১৬৪১-৬০ ) | ক্রমণ্ডয়েলের সমর্পক ৷ অন্ধ অবস্বায় 
12152856109 (১৮৬৭ )১ 1০217576861 165017162 ( ১৬৭১ ) ও 321765071 
4450713465 ( ১৬৭১) রচনা । 
ভ্র- 1). 81255011276 07 718/071, 1859-89. 


 মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ( -১৮৬০ ) 
সংস্কৃত পণ্ডিত । হিন্দু কলে-পাঠশালা (১৮৪০), হিন্দু কলেজ (১৮৪১-৪৩) 
ও কলিকাতা মাদ্রাসার (১৮৪৩-৬৭) শিক্ষক । রচিত ও সংকলিত গ্রন্থ- 
'অপূর্বোপাখ্যান, (১৮৫২), গআঅমরার্থ দীধিতি' (১৮৫৬), আরব্য উপন্তাস* 
(পাঁচ খণ্ড; ১৮৫৪-৫৮ ), শেকা সবি (১৮৫৪) প্রন্ভৃতি। 


মেও, লর্ড 
11850, 1২1610910 501100%611 3011006, 9101) 2211 01 ১৮২২. 
১৮৭২)। ভাবুতবর্ষের ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল (১৮৬৯-৭২)। পোর্ট 
কেয়ারে নিহত ৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৭২1 কার শাসনকালে প্রধান ঘটন1 - ডিউক 
অফ এডিনবরার ভারত পর্যটন (১৮৬৯-৭*), লুশাই অভিঘান (১৮৭১-৭২)। 
ভর ৮.5, 11270619116 0 1014 21990, 1875. 


মেও হসপিটলে 
৬৭/১ স্ট্রাপ্ড রোড (নর্থী, কলিকাতায় ৮ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ শ্বীাকে মেও 
হসপিটালের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। ১৯০টি শযাবিশিত্ই এই হাসপাতাল 
ভারতীয়দের চিকিৎসার গ্ধন্ত বিশেষভাবে নিঙ্গিত ভয়। 


ভট্ট মোক্ষমূলর 

১141161512116001050 ঠাস :0৮২৩া১৯০০) | ভারতবিগ্যা বদ্‌। 
'ন্মফোও বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কম্পারেটিভ ফিললজির অধাপক (১৮৬৮)। 
সায়নাচার্ষের টীক।-সহ গুগবেদ প্রকাশ (১৮৪৯-৭৩)। তুলনামূলক ভাষাত ও 
ধর্ম-পুরাতত্বের আলোচনা । 540152. 800৭ 0) £1:2 649 (১৮ ৫) 
গ্রন্থম।লার সম্পাদক ও ০8818770171 2 0০777721 0178701 0 ১৮৬৭-৭৫ ) 
প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা । 
দ্র 77861160712 10210150)17%61৩10772 17027016721)16 £1$67110% 
11221181167) 71660 1)% 115 16১ 15401100119 2 ৮০915, 1902, 


যছুনাথ মুখোপাধ্যায় €( ১৮৩৯-১৮৯৪ ) 


চিকিৎসক, লেখক । কৃষ্ণনগর কলেজ ও মেডিকেল কলেজের ছাত্র ; এল. 
এম. এস. (১৮৬৬) 1 'ধাত্রীশিক্ষা? (১৮৬৭ ১ উড্ভিদবিচার+ (১৮৭৭ ), “শরীর 
পাজন? (১৮৮১), 'পল্লিগ্রাম (১৮৯২, বাঙ্গালী মেয়ের নতিশিক্ষা? 
( ১৮৮৯) প্রস্ভৃতি গ্রন্থ রচিত । 


যুলাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
'আর্ষ সমাজ সম্পত্তি উপক্রমণিকা? ( ১৮৭৭ ) গ্রন্থ রচহ্িত1। 


২৯১ 


রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যান্ব ( ১৮২৭-১৮৮৭) 
কবি। হুগলী কলেক্ষের ছাত্র । ইনকামট্যাক্স আসেসর ও ডেপুটি 
কলেক্টর (১৮৬), “ডপুটি কলেকুটব (১৮৬১), ডেপুটি মাজিস্ট্রেটে ও 
ডেপুটি কলেকুটর (১৮৬৪-৮২)1 বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ” (১৮৫২), 
“পল্িনী উপাথান? (১৮৫৮), কির্যদেবী। (১৮৬২), শ্রদ্ুম্দবী? (১৮৬৮), 
“কাঞ্ীকাবেরী' (১৮৮০ ) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা | 
দ্র. মল্সথনাথ [ঘাষ, রঙ্গলাল, কলিকাতা, ১৩৩৬ । 


রমেশচন্দ্র দত (১৮৪৮-১৯৯৯) 

গুপন্তামিক, প্রবন্ধকার । আই. সি. এস, (১৮৬৯ )। আযসিসট্যাপ্ট 
ম্যাক্িস্ট্রেট ও কলেকুটর পদে কর্মজীবনের শৃত্রপাত (১৮৭১), কমিশনর পদে 
অবসর গ্রহণ (১৮৯৫ )। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি 
(১৮৯৪)1 বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদের প্রথম সভাপতি (১৮৯৭)। বাংলা 
ও ইংরাজী ,উভয়-ডাষাতেই সাহিত্য রচনা । “বঙগবিজেতা' (১৮৭৪ ), “মাধবী 
কম্কণ' (১৮৭৭), “মহারাকঈঈ জীবন প্রভাত? (১৮৭৮), রাজপুত জীবনসন্ধ্যা 
(১৮৭৯), খাখেদ সংহিতা” (১৮৮৫-৮৭ ) প্রদ্ভৃতি গ্রন্থ রচয়িত' | 
দ্র]. ই. 0806) 186 27714 0017 07 7301765)) 0))1/45? 
17478) 0. 15155 15070002 191], 


রমিককৃষ্ণ মল্লিক ( ১৮১০-১৮৫৮ ) 
বাগ্ী, লেখক । হিন্দু কলেছের ছাত্র (১৮৯১1-৩০)। ডিরোজিও- 
শিব্য, ইং বেঙগল-দলের অন্যতম নেতা। হেয়ারের পটলভাঙা স্কুলের শিক্ষক ৷ 
'জ্ঞানান্েষণ” পত্রিকার সম্পাদক (সেপ্টেম্বর ১৮৩৫- জুলাই ১৮৩৭ )। ডেপুটি 
কলেকৃটর (১৮৩৭-৫৭)। 
দ্র সত্ানি্ঠ রসিককৃষ্ মল্লিক ও বলাইডাদ মল্লিক তত্বিশারদের 
সংক্ষিপ্ত জীবনচররিত, কলিকাতা, কানাইলাল পাল প্রকাশিত [তারিখ নেই]। 


রাজকৃঙ্ বন্দ্যোপাধ্যায় 


গছ্য লেখক । প্রেসিডেদ্সি কলেজের বাংলার আআসিসট]ান্ট প্রোফেলর 
(১৮৬৩৭৩), সংস্কতের প্রোফেলর (১৮৩৮৫ )। ফবাশী কবি ফেনেঞ্জ 


১ 


রচিত কাবোর কাছিনী 'আঅবলশ্বলে 'টেলিমেকস' ( ১৮৫৮১ ১৮৬০ )রুচনা করেন । 
এছাড়া শিশুশিক্ষাণ 'নীতিবোধ' (১৮৫১) প্রদ্থৃতি পুম্তক রচর্িতা। 


রাজকৃষঃ মুখোপাধ্যায় ( ১৮৪৫-১৮৮৮ ) 

কবি, সাহিভিক, পুরাতত্ববিদূ 1 এম. এ. (১৮৬৭ ), বি এল- (১৮৬৮ )। 
অধ্যাপক, জেনারেল আসেমব্রিঞজ ইপপ্টিটিউশন (১৮৫৭ ), কটক ল” কলেজ 
(১৮৬৯), বহুরমপুর কলেজ (১৮৭১), পাটনা কলেজ ( ১৮৭১-৭২), 
প্রেসিডেন্সি কলেজ (১৮৭৮-৭৯)।1 গভর্ণমেণ্টের অন্বাদক ( ১৮৭৯-৮৬ )। 
£যৌবনোগ্ভান' (১৮৬৮), “মিত্রবিলাপ' (১৮৬৯), কাব্যকলাপ' (১৮৭০), 
'বাজবালা? (১৮৭* ) 'কবিতামালাঃ (১৮৭৭), “নানাপ্রীবন্ধ' (১৮৮৫ ) প্রভৃতি 
গ্রন্থ রচরিতা। | 
দ্র মল্থনাথ ঘোষ, রাঁজকপ্। মুখোপাধায়, কলিকাতা? ১৩৪০ । 


রাজকৃম্ণ রায় ( ১৮৪৯-১৮৯৪ ) 
কবি, নাট্যকার | ফ্রি চার্চ ইনন্টিটিউশনের ছাত্র | বীণা প্রেস (১৮৮১), 
বীণা খিয্েটার (১৮৮৭১ কৌণা মাসিক পত্রিকা (১৮৭৮) প্রতিষ্ঠা ও 
পরিচালন! | বেঙ্গভৃষণ (১৮৭৪), 'অবসর-সবোজিনী+ (১৮৭৬, ১৮৭৯), 
বামারণ? (১৮৭৭-৮৫ ), “অনলে বিজলী" ( ১৮৭৮ )১রামের বনবাস' (১৮৮২), 
“মীরাবাই' (১৮৮৯) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা | 


রাজনারায়ণ বসত (১৮২৬-১৮৯৯) 


গস্ভলেখক, শিক্ষাব্রতশ । হিন্দু কলেজের ছাত্র (১৮৪৪৫ )। ত্রাঙ্গধর্মে 
দীক্ষা গ্রহণ ( ১৮৪৬ )। সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী বিভাগে শিক্ষক (১৮৪৯-৫১)১ 
মেদিনীপুর সরকাবী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ( ১৮৫১-৬৮ )। আদি ব্রাহ্মসমাজ্জের 
অন্ততম অধাক্ষ / সভাপতি (€১৮৭১-৯৯)। ববোজনারায়ণ বহর বক্তা 
( ১৮৫৫) ১৮৭০ ), তর্মতত্বদী পিকা” ( ১৮৬৬-৬৭ ), হহিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত1 (১৮৭৩), 
“লে কাল আর এ কাল” (১৮৭৪), রাজনারায়ণ বার আত্মচরিত' (১৯৯) 
প্রন্ছুতি গ্রন্থ রচস্কিত]। 
সর. অশ্র কোলে, রাঙ্জনাবায়ুণ বহু গ্ষীবন ও সাহিতা, কলিকাতা, ১৩৮১ । 


২০৩ 
বাজনারাক্ষণ মিত্র ( ১৮৫৬) 


'কারস্থ-কৌন্বপ্ (প্রথম সংখ্যা ১৭ জুলাই ১৮৪৪, দ্বিতীয় সংখা! ১১ মার্চ 
১৮৪৫, তৃতীয় সংখা! ৫ মে ১৮৪৮) পত্রিকার সম্পা্ক। 'কায়স্থ-কৌন্তভ'-এর 
লক্ষ্য ছিল “কারস্থ উৎপত্তি বিবরণ, এবং তাহারদিগের ক্রিম সংস্কত ও বঙ্গভাবায় 
বছ পণ্ডিত সম্মত মীমাংসা” প্রকাশ করা। কায়স্তথের উৎপতি ও অনুরূপ প্রসঙ্গ 
আলোচনার জন্ত রাজনারায়ণ মিত্র পরে কৌন্তভ-কিরণ' ( অগাস্ট ১৮৪৯) 
নামে পাক্ষিক পত্জিক! প্রকাশ করেন | 


রাজেন্দলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১) 

ভারতবিগ্ভাবিদ্‌ । এসিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদক ( ১৮৪৬-৫৬ )। 
ওয়স ইনন্টিটিউশনের ডিরেক্টর (১৮৫৬-৮১)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালক্বের 
ফেলো (১৮৬৩) এল: এল' ডি. (১৮৭৬)। এসিয়াটিক সোসাইটির স- 
সম্ভাপতি (১৮৬১), সভাপতি (১৮৮৫ )। রাজা উপাধিলাভ ( ১৮৮৮)। 
ইংরাজী ও বাংল! ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা । “বিবিধার্থ সঙ্গ, ই? ( ১৮৫১-৬০) ও 
রহস্য সন্দর্ভ' ( ১৮৬৩-৬৮) পত্রিকার সম্পাদক । 776 41/1984665 0 
011586 (১৮৭৫-১৮৮০ )১ 17790 4709185 (১৮৮১ )১ 2786 9973751 
1347278192 11667221416. 07 26171 (১৮৮২) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা । 
দ্র অলোক বায়, রাঁঞ্জেন্ত্রলাল মিত্র, কলিকাতা, ১৯৬৯। 


রাধাকান্ত দেব ( ১৭৮৪-১৮৬৭ ) 


ভূম্যধিকারী, সমাঞ্জনেতা । মহারাজ! নবকৃ্+ দেবের পোষ্পুত্র | রাজা 
গোপীমোহন দেবের পুত্র । হিন্দু কলেজের অন্যতম ডিরেক্টর (১৮১৮-৫*); 
হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের পরিচাঁলনা-কমিটির সভাপতি (১৮৫৩)) স্কুল 
বুক সোসাইটির সভ্য (১৮১৭-২); ধর্ম সম্ভার সভাপতি (১৮৩০ ); ব্রিটিশ 
ইত্ডিয়াদ আযসোসিয়েসনের সভাপতি (১৮৫১-৬৭)। “নীতিকথা' (১৮১৮), 
“শককল্পদ্রমত? (১৮১৯-৫৮), বাঙ্গালা শিক্ষার্রস্থ' (১৮২১) প্রতি গ্রশ্থের 
রচয়িতা বা সংকলক । 


রাধামাধব মিত্র (১৮২৫-১৯২১) 
কবি, নাট্যকার, সাংবাদিক | পিতা! স্থরূপচজ্র মিত্র । জেনারেল আযাসেষ্‌- 
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রিজ ইনপ্টিটিউশনে শিক্ষালাভ 1 জেনারেল আযাসেম্ব্রিজ ইনট্টিটিউশনে আট- 
ব্ধর (১৮৫৫-৯৪। ও শীল্স ফ্রি কলেজে বত্রিশ বন্ধুর (১৮১৪-৯৬) শিক্ষকতা 
করেন। ঈশ্বরচঙ্গ গুপ্তের শিল্য | “সংবাদ প্রভাকর'-এর সহ-সম্পাদক ; “মানিক 
প্রভাকর?, ছুধ!কর” ( নবপর্ধায় ১৯৭৭), “হজনরঞ্জন' (১৩০১) প্রভৃতি পত্রিকার 
সম্পাদক । “কবিতাবলী? (৫5ণ্া, “বোধেন্দুয়” স্িলোকে র দপচুর্ণ”, 'বনিতা- 
মরণ খেদের কাঁরণ'। “বস বিচ্ছেদ”, 'বিধবামনোরঞ্জন লাটকণ, “মনিবালা ব 
কলির সবিহী নাটক+, 'যুবরাজ্জের ্ভ্যর্থন।” (১৮৭৫), শারদীয় মছোংসব, 
(১৮৮১), “সম্জাট ও সম্নারজ্ঞীর 'অভ্যর্থন1? (১৮১২) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা । 


রামবমস ভট্টাচার্য, বিষ্ভালক্কার 
সংস্কত পশ্ডিত। জ্রামপুরের গুরু ট্রেনিং পাঠশালার পণ্ডিত । “বিদগ্ধ- 
মুখমণ্ডনঃ (১৮"৭ 1), “ধাতুবিবেক* (১৮৬১), প্রকৃতিবাদ অভিধান? (১৮৮৬) 
প্রদ্থুতি গ্রন্থ বচধিতা। 


রামগতি ন্যায় ( ১৮৬১-১৮৯৪) 


সংস্কত পণ্ডিত । সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভ (১৮৪৪-৫৫)। হুগলী নাল 
স্চুলর শিক্ষক (১৮৫৬-৬২), বধ মান গুরু ট্রেণিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক (১৮১২), 
বহরমপুর কশেজর সংন্বতের অধ]াপক (১৮৬৫-৭৯)। ছুগলশ নর্মাল স্কুলের প্রধান 
শিক্ষক (১৮৭৯-৯০) | “রোমাবনী” (১৮৬২১, “বাঙ্কাল। ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য 
বিষয়ক প্রস্তাব? (১৮৭২), ঠচত্্ী' (১৮৭৬), কুপিতকো শিক নাটক? (১৮৭৮), 
'রামচরিত? (১৮৮৩১, ইলছোব। (১৮৮৮) এনক্কতি গ্রন্থ রচয়িতা | 


রামগতি মুখোপাধায় 


নলছাটি ব্রা রেলওয়ে নিহাণে রামগতি মুখোপাধ্যায়ের উদ্মোগের কথা 
সমসামস্িক পত্রপত্রিকায় উল্লিখিত হতে দেখ । র'মগতির প্রশংসা করে 
প$19৫5 পঞ্জিকার প্রতিনিধি মিঃ কটলেজ মন্তব্য করেন_- :21090152060909 
15 00011650060 10) 0176 11011011115 20100 02100865090 901008% 
70৮ 71106 ০01 2006 28 হ711057 (01090125502 01505 091150 
[21105161776 11175 আরও 00115000060 02 ৩ 510011650 ০1 
01905) 9200 106107860 9 1215৮ 9 00৩ 9090৩ 820 20131180101 
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[২91] 19 0015092205) 00৮126৮01, ] 013656১2066 365 0 ৪১০ 
105565 9200 2 26591016101) 25 ০010৩ 10, 029 1 00510 00155 
51560 00, 20 06111260600055 5650060600৩ 0020209212% 
00100. €0 02046 0116 110 21001108৬0০ 09122199115 5 [6106120, 01 
11) 091)116] )11569650, 1:1)6 10016069015 01055110096 60৩ 091 
0101) 01110 1)6 00 81৮6 01015 £61061001) 0 ওঘোযেগ আটা) টি] 
[7০০15 01 17)01100৩1170171) 27110 01015 জনন 00568 9৮৮ টি 1011 
৮8 15 110%/ 0115 [91070610% 01010 (৮০৮০1173001105 0110 0955 1 
61017650112 06100116070 0150 0095001- (%61118517400 2287508, 
501)661171001 7, 1874), 


রামগোপাল ঘোষ ( ১৮১৫-১৮৬৮) 


বাগ, জননেতা । হিন্ু কলেজের ছাত্র (১৮১৮-৩২)। ডিবোজিও-শিষ্য 


ইয়ং বেঙ্গল-এর একক্ছন নেতা । ব্যবসায়ী ; কেলদল, ঘোম আগ কোম্পানীর 
অংশীদার , আর. ক্ষি, ঘোষ আগু কোম্পানী শ্কাপন (১৮৪৮)। 18211041 


515042101 (১৮৪১-৪৩) পঞিকার প্রতিষ্ঠাতা : ব্রিটিশ ইত্ডিষ্ান সোসাইটির 
(১৮৪৩) প্রধান উদ্যোক1। বেঙ্গল লেজিসলেটিড কাউন্সিলের মেস্বার (১৮৬১)। 
13120 404 এব প্রতিবাদে বক্তৃতা (১৮৫০); নিমতলা শ্রশানের স্বান- 
পরিবর্তন প্রস্তাবের প্রতিবাদে বক্তৃতা (১৮৬৭) 

ড্র, 1১%1110 4/960011-5 07 4774 10107000001 15017000101 07086 
0179 775170)10785 0771 176 13110% 4055 0050101) 0 161) 2101161 
58601) 01115 116) 21000, 1871, 


রামদাস সেন (১৮৪৫-১৮৮৭ ) 


এতিহাসিক, প্রবন্ধকার) কবি। বহরমপুবের ভ্মাধিকারী | ইঠটালশীর 
ফ্রোবেন্টিনো আকেডেদী থেকে িক্র উপাধিলাভ। তত্বসঙ্সীত লহরী' 
(১৮৫৯), কুহ্মমালা? (১৮৯১), বিলাপতরঙ্গ' (১৮৬৪), কিবিতালহরী? (১৮৬৭), 
চতুদর্শপদী কবিতামালা? (১৮৯৭), ধরিতিহাসিক বহুত” (ভিনভাগ” ১৮৭৪, 
১৮৭৬) ১৮৭৯) ভারতরহন্য? (১৮৮৫) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা । 


২১৬ 


রামমোহন বায় ( ১৭৭৪-১৮৩৩ ) 


সমাজ-শিক্ষা-ধর্ম সংস্কারক | প্রন জীবনে অল্প কিছুদিন সরকারী চাকরী 
ও কমন ডিগবপির দেওয়ান? | ১৮১৫ প্রীষ্টাফ থেকে কলিকাতায় স্থায়ীভাবে 
বসবাস। আম্মীর সভা (১৮১৫), ব্রাঙ্গদমাজ ব1 ব্র্গদতা (১৮২৮) স্থাপন ! 
সতীদাহ প্রথ। উচ্ছেদের জন্য আন্দেংলন। শিক্ষা সংঙ্কারের জন্ত লর্ড আম- 
হাস্টের কাছে আবেদন (১৮২৩)। বিলাত প্রবাল (১৮৩১-৩৩)। “বেদান্ত গ্রন্থঃ 
(১৮১৫), “বেদাস্তসার? (১৮১৫), “সহুমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সন্বাদ 
(১৮১৮), “গৌড়ীয় ব্যাকরণ? (১৮৩) প্রভৃতি গ্রন্থের বুচয়িতা। 
জর 5.1). 0০011066272 15106 27721011615 ঢা 1212. 13917117075 
/২০)% (6৫. 0% 1). 1. 1375৮23 € 1১,0,020176001)) 081009১1969. 


লেঙ., জেম্স 


[4006১ [৫৮. 92105 (১৮১৪-১৮৮৭)। চার্চ মিশনারী সোনাইটির 
পাদগ্ি। ভারতবর্ষে অবস্থানকাল ১৮৮০-১২, ১৮৬৬-৭১ | কলিকাতায় প্রথমে 
মির্জাপুরে অবস্থিত পি'এম.এল" স্কুলে, এবং পরে ঠাকুরপুকুর গ্রামে মিশনের 
কার্ধভার গ্রহণ। স্কুল বুক ফোসাইটি ও ভার্গাকুলার লিটারেচার সোসাইটির 
পঙ্রে যোগাফোগ। “নীলদর্পপে'র ইংরেজী অন্রবাদ প্রকাশ ও ভূমিকা রচনার 
জন্ক এক মাস কারাদণ্ড (১৮৬১)। 44 £7147146090/ 0) 13272224271 £555075 
(১৮৪৮), 'প্রবাদমাল। (১৮৬৮-৭২) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা । 


লবণ স্যামুয়েল | 
[,001), 981000] ( --১৮৭৬)। কেখি জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র । ঢাকা 
কলেজের অধ্যাপক (১৮৬১), প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক €১৮৬২- 
৬৩), সিভিল ইঞ্জিনিকারিং বিভাগে গপিতের অধ্যাপক (১৮৬৪-৯৭), হুগলী 
কলেজের অধাক্ষ (১৮৬৭ ৬৮), কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ (১৮৭০-৭৬)। 
পঞ্জিটিভিস্ট; বাংলাদেশে কৌত.-দর্শন প্রচারে বিশিষ্ট ভূমিকা । 41376) 
5৪৫ ০7 105০৪ গ্রন্থ রচয়িতা । 


ল! মার্টিনিয়র 
0180 11518 (১৭৩৫-১৮০০)-এর অর্থ সাহাষ্যে প্রতিষ্ঠিত লখনৌ 


২১৯ 


এবং কলিকাতায় 19 219111107৩1 নাষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । ১৮৩৬ জীষ্টাকে 
১লা মার্চ কলিকাতার লা মার্টনিযব স্কুল ও কলেজ স্বাপিত হয়; ১৮৫৭ উবে 
কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ভালয়ের অনুমোদন লাভ করে। কলিকাতায় লা মার্টিনিয়র 
স্কুলের প্রথম ছেভমাস্টার কানন ক্রিস্টোফার । 


লিটন 


[492 150 চো0। 06015015910 16691) আতা (১৮০৩, 
১৮৭৩)! গুঁপন্াসিক, নাট্যকার । 17১6178671 (১৮২৮ )5 2986 2695 ০7 
130119658 ( ১৮৩৪ 0১ 71010 (১৮৪৮) 119 1061 (১৮৫৩) প্রভৃতি 
উপস্ভাস এবং 11056) (১৮৭০), 13107611% (১৮৩৮) প্রভৃতি নাটক 
রচয়িতা । 


লোহারাম শিরোরতু ( ১৮২৫-১৮৮৩) 


গোগ্সাড়ী-কুষ্ণচনগর নিবাসী পণ্ডিত। বহরমপুর নর্মাল স্কুলের শিক্ষক । 
“যুগ্ধবোধসার',। শিশুবোধ ব্যাকরণ", বাঙ্গাল] বাঁকরণ? (ভ্ুইথণ্ড ), 'নীতি- 
পুষ্পাঞ্জলি', “মালতীমাঁধব' (১৮৬০ ) প্রস্থৃতি গ্রন্থ রচয়িতা । 


শন্তনাথ পণ্ডিত (১৮২০-১৮৬৭ ) 


বাবহারজীবী, বিচারক । ওরিয়েপ্টাল সেমিনারীর ছাত্র । সদর মঘেওয়ানশ 
আদালতের রেকর্ড কীপার + জুনিয়ার গভণমেণ্ট প্রিডার (১৮৫৩); সিণিয়ার 


গভর্ণমেন্ট প্লিডার (১৮৬২ )। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় বিচার- 
পতি ( ১৮৬৩-৬৭)। 


খারতস্থন্দরী দেবী (১৮৪৯-১৮৮৬ ) 


পুটিযার রাণী। রাজশাহী জেলার পুটিয়ার রাজা যোগেশ্রন(রায়ণ রায়ের 
পদ্ধী। স্বামীর মৃত পর অগাধ সম্পত্তির অধিকারিণী (১৮৬২ )। নানা 
সৎকার্ধে বছ লক্ষ টাক! দান করেন । “বানী' উপাধিলাঞ্ (১২ জার্চ ১৮৭৫); 
“মহ্থারাদী' উপাধিলাভ (১ জাভিয়ারী ১৮৭৭ )। 
জ- শ্রীশচজ্জ মভুষদার, রাজ-তপন্থিনী) কলিকাতা, ১৯১২ । 


২৮ 


শিবনাথ শ্াস্ী ( ১৮৪৭-১৯১৯) 
ধর্গ্রচারক, কবি, খুপন্লাসিক) গুবন্ধকার | সংন্কত কলেজে শিক্ষ।- 
লাত (১৮৫৬-৭২)। ত্রাঙ্ষধর্ধ গ্রহণ (১৮১৯)। সাধারণ ত্রাঙ্মলমাজ স্বাপনের 
(১৮৭৮) প্রধান উদ্ভেক্তা। বিলাত প্রবান (১৮৮৮) | নির্বামিতের বিলাপ? 
(১৮৯৮ 'প্শ্পমালা? (১৮৭৫) মেগ্ছবৌ? (১৮৮০)১ ছিমান্রিকুহথমা (১৮৮৭), 
'ছায়ামযী পরিণাম? (১৮৮৯), “যুগান্তর ১৮৯৫), বামতমু লাহিড়ী ও তৎকালীন 
বঙ্গসমগাজ' (১৯০৪) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা । 


শ্যামাচরণ সরকার (১৮১৪-১৮৮২) 
সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান অনবাদক (১৮৫৫৭) হৃপ্রিম 
(কার্টের ইপ্টারপ্রিটর (১৮৫৭-৭৩))। টগোর পা লেকচারার (১৮৭২ )। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্য'লয়ের ফেঙ্লো | ১৮৭৪ )। বাঙ্গাল! বণাকরণ' (১৮৫৯), 
ব্যবস্বাদপণ' ( ১৮২৯) প্রচ্ছুতি গ্রন্থ র৮য়া। 


সায়েল্স আসোসিয়েসন 
মহেহ্গলাল সরকার প্রতিষ্টিত কলিকাতায় ১১০ ব€বাঞ্জার স্টে অবস্থিত 
ইত্ডিয়ান আসোদিয়েসন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স (২৯ জুলাই 
১৮৭৬)। উদ্দেস্ত _ ভারুতীয়দেএ বৈজ্ঞা(নক গবেষণার হ্বযোগদান । প্রথম দিকে 
জনসাধারণের মধো বিজ্ঞানের প্রচারই প্রধ'ন লক্ষা ছিল, পরে মৌলিক 
গবেষণার ক্ষেত্রে এই সংস্থা মনোযোগী হয়ু। 


সেক্সপিয়র 
91891:6506216) 5ড111191) (১৫১৪-১৬১৬)। নাট)কা) কবি, অভিনেতা । 
উ্টফোর্ড-অন-আভনে জন্ম; ১৫৮৬ খ্রষ্টান্।ে লশ্তুনে আগমন; বিষ 
খিয়েট।রে (য়াগযাশ । নাটক রচন। : প্রথম পর্ব ১৫৯০/৯১-৯৪ ) 11681 71, 
১১০৮৮ ১১, ৬১১ আজ তত গুছ" দ্য পর্ব ৫ ১৫৯৫-৯৬/৯৭ 


রি পচ 76৮৮৮ 42725251275 27575, 2267০7%77%/ 67 
0746৫ প্রস্থৃভি ; তৃতীর পর্ব (১৫৯৭-১৬০৯) 126/40 1, 18188302294) 
45 0 782 & প্রভৃতি ; চতুর্থ পর্ব (১৬, ১-১৬০৭/৮) 11 287124) 0%617, 


২৬৪ 


8878 1221 812০2% শ্রভৃতি ; পঞ্চম পর্ব ( ১৬০৮১৬১২/১৩) চ/ 656৮৬ 
2/১774 7415176% প্রভৃতি | & 


সেশ্টজেবিঘ্র কলেজ 
ইংরেজ জেদ্ুইট মিশনারী সম্প্রদার ১৮৩৫ প্রীষ্টাকে সেন্ট জেভিয়া্স 
কলে স্থাপন করেন । ১৮০৬ ত্রীষ্টীষে কলেজটি বন্ধ হয়েযাযব। পরে ১৮৬০ 
খ্রীষ্টান্বে বেলজিয়ান জেহাইট ছ্িশনারীরা! ১০নং পার্ক স্ত্রীটে কলেজটি পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠিত করেন । 


সেলিসবেরি, লর্ড 


১৪115191115 [২016164৮001 251996085001510৩ 06911, 
[17110 21871001501 (১৮৩০-১৯০ত )। সেক্রেট।রী অফ স্টেট ফর ইপ্ডিয়া 
(১৮৬৬-৬৭ ; ১৮৭৪-৭৮)) ফরেন সেক্রেটারী; ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী 
(তিনবার )। 


স্কট, ওয়াপ্টার 
5০০৮৮) 9511 2161 (১৭৭১-১৮৩২)1 শপন্তাসিক, কবি ৷ এডিনবরা 
বিশ্ববিগ্ালয়ে শিক্ষালাভ; বাারিস্টার (১৭৯১)। কবি হিসাবে প্রথমে 
পরিচিতি 1:72) 07 81১6 1076 (১৮১০১ 10019 (১৮১২১ 4:07 07 1176 
£5168 ( ১৮১৫ ) প্রভৃতি কাব্য রচনা । পরে উপন্তাস রচনায় অধিকতর খ্যাতি 
লাভ ; 1772507/) (১৮১৪) £0৮ 7:09) (১৮১৭), 16251/06 ( ১৮২০) 7 
776 7216576617 (১৮২৫ ) প্রভৃতি উপন্তাস রচনা । 


স্বর্ময়ী, মহারাণী ( ১৮২৭-১৮৯৭ ) 
কাশিমবাজাবের বাজ কৃ্ধনাথের পত্বী। স্বামীর মৃত্যুত্ষ পর (১৮৪৪) 
এস্টেটের ভার গ্রহণ । “মহারাণী' উপাধিলাভ (১৮৭১); সি আই. (১৮৭৮)। 


7 37 ৬4/957৮77%7%/7777 2027) / 


হবুলটল নাক 
নাটাকার | প্রেসিডেঙ্গি কলেজের ছাত্র ? বি' এ" (১৮৬২ )। পটলভাঙা 


৭৪ | 


১৪ 


হেয়ার স্কুলের শিক্ষক। বেঙ্গল টেস্পারেন্সদ সোসাইটির সহকারী সম্পাদক 
(১৮৬৩)1 'হেমলতা/ (১৮৭৩), কপাল? (১৮৭৪ ), শক্রসংহার নাটক" 
(১৮৭৪) বঙ্গের হাখাবসান! (১৮৭5) 'কনক পন” (১৮৭৫) নাটক 
রচয়িতা । 


হরানন্দ ভট্যাচার্য, বিদ্যাসাগর (১৮২৭? ১৯১১) 


সংস্কৃত পঞ্ডিত। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র । কলিকাতায় বাংলা পাঠশালায় 
ও ম্জিলপুরে হাডিও মডেগ স্কুলের হে পশুত। শিলোপাখ্যানঃ (১৮৫৫1 
“আধিকাণ্ড: রামায়ণ? (১৮৫৮) প্রতি গ্রন্থ রচয়িত! | 


হরিনাথ বন্দোপাধ্যায়, হ্যায়রত। (১৮২৫-১৮৮৭) 
সংঙ্কত পণ্ডিত । হাওড়া শিবপুরের আধিবালী। বেগুন স্কুলের শিক্ষক, 
ডেপুটি ইন্সপেক্টর অফ ঞ্ুল্স; সংস্কৃত কলেছে বশাকরণের অধ্যাপক 
(১৮৫৬)। অনার'র মাজিক্রট, মিট নসিপাল কমিশনার । 'মুত্রারাক্ষস' 
(১৮৬২), 'রত্বাবলী' (১৮১৩1) অরণ)যা রা (১৮৬৮), বিরাট পরা (১৮৯৮) 
প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা । 


হুরিমোহন মুখোপাধ্যায় 


গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগর নিবামী সাহিতি,ক। নর্াল স্কুলে শিক্ষক । কাদঘছিনী 
নাটক+ (১৮৬১), 'জয়বততীর উপাখটান' (১৮৬৩ 1, “কবিচবিত প্রথম থণ্ড' 
(১৮৬৯), মণিমাজিনী' (১৮৭৫), “রিসসাগঞ্নণ (১৮৭৭), রাজস্থানের 
ইতিহাস? (১৮৮* ) প্রভৃতি গ্রন্থ রচরিত]। 


হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৪-১৮৬১ ) 


সাংবাদিক | মিলিটারী অডিটর জেনারেলের অফিসে চাকুরী (১৮১৭-৬১)। 
17875290  7941404 পত্রিকার সম্পাদক (১৮৫৫-৬১)। ভবানীপুর ব্রাঙ্গ 
সমাজ স্বাপনের অন্ততম উদ্যোত্ত11 ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান আআসোমিয়েসনের সন্ত 
(১৮৫২-৬১)। নীলবিষ্রেছের সময় চাষীদের পক্ষাবলম্বন । রচনা সংকলন £ 
1. £৫08168 0ে7168101048 587603 (৩৫. ৮৬ 82019191 089০8০1- 
১৮৪৮৮), ০8100 68১ 1887. 2. 5০1601073 016 816 215817885০7 


৯১১ 


111417550 07%41726 110075101 (67. 105 টব. 0. 5611 জো), 
081০062) 1910. 

সং রামগোপাল সান্তাল, হিন্দুপেটিযটের ডূতপুব সম্পাদক হরিশ্চশ্ 
যুখোপাধ্যায়ের জীবনী, কলিকাতা, ১৮৮৭ । 


হরিশ্চন্দ্র মিন (১৮৩৮-১৮৭২) 
কবি, সা'বাদিক। ঢাকা থেকে “কবিতাকুহমাঞ্জলি' (১৮৩৬০), চিত্ত 
রঞ্জিকা' (১৮৬২), “ম্মবকাশরজিকা' ( ১৮৬২১), কাবা প্রকাশ? (১৮৬৭), “হিন্দু 
ভিতৈষিণা ( ১৮৬৫) এমিন্রপ্রকাশ? (১৮৭৯ ) প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদন ও 
প্রকাশ । “কবিতা কৌমুদী' ( ১৮৬৩-৭০), 'কীচকবধ কাবা" (১৮৮৬) 
«নির্বাসিতা সীতা? ( ১৮৭১) গ্রভৃতি কাব্য গ্রন্থ রচয়িত1। 


হলধর তর্কচুড়ামণি ( ১৭৯০-১৮৫১ ) 


তট্টপল্লী নিবাসী বিখাঁত নৈয়ায়িক। জ্ঞনার্দন বিচ্যাবাচম্পতির ছাত। 
নবান্বাধের “পত্রিকা” রচয়িতা | 


ভলধরু ল্যায়রড় 


সংস্কৃতি পঙ্ধথিত । “বঙ্গাবিধান' (১৮৩৯১-এর রচয়িতা | 
হুলায়ুধ 
টিয়াকরণ। দশম শতাকীর শোযষর দিকে “মভিধ'ন বত্বমালা' এবং 
'কবিরুহপ্' প্রণয়ন করেন। 


হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধায় (১৮৮১৯০৩ ) | 
কবি । হিন্দু কলেছের ছাত্র (১৮৫৮১) গকালতি $ সিনিয়র গভর্ণমেপ্ট 
প্িডার। “চিন্তীরজিনী' (১৮১১), কিবিজাবলী' (১৮৭০ ), বুজসংহারঃ 
(১৮৭৫) ১৮৭৭ ), ছায়াময়ী' ( ১৮৮০), “দশমভাবিদ্য' (১৮৮৯) প্রভৃতি কাৰ্য 
রচয়িতা | 
দ্র. মন্গথনাথ ঘোষ, হেসচজ ( ভিনখণ্ড ), কলিকাতা, ১৩৩৫, ১৩৪৫) ১৩৩০ । 


হেমচন্দ্র ভট্রাচা, বিদ্কারদ্ব ( ১৮৩১1-১৯০৬ ) 
সংস্কৃত পণ্ডিত । “তথ্ববোধিনী পত্রিকাণ্র সম্পাদক ও আনি ভ্রাক্মসমাজের 
সঞকারণী সম্পাদক । কালীগ্রসর সিংহের মহাঙারত-এর অঙ্ক তম অনুবাদক । 
'রঘুবংশ' (১৮৬৮) “কিরাতাঞ্ছুনীয়' (১৮৬৭ 1) রামায়ণ” ( ১৮৬৯৮৪) 
গ্রন্থের অনুবাদক | 


হেয়ার, ডেভিড 
21৩) [081 (১৭৭৫-১৮৪২)। কলিকাতাক্স ইংরাজী শিক্ষ] বিস্তার 
কার্ষে অন্ততম উদ্যোগী । সিমলা পাঠশালা, আরপুলি পাঠশালা ও পটলডাঙা 
স্কুল পরিচালনায় অংশ গ্রহপ। স্কুল সোসাইটির সদহ্য ও পরে সোসাইটির 
সম্পাদক । হিন্দু কলেজের অন্যতম ডিরেক্টর ( ১৮২৫ )। মেডিকেল কলেজের 
সেক্রেটারী ( ১৮৩৭ )। 


নির্দেশিকা 


অক্ষয়কুমার দত ১৫; ২৮১৯১৯-১৩২) 
১৭৬ 

অনুকৃলচন্ত্র মুখোপাধায় ৫ 

অভয়াচরণ তর্কালঙ্কাঁর ২৬ 

অমরদিংহ ৯৩, ৯৫ 

অযোধ্যানাথ পাঁকড়াঁশী ২৬, ২৭ 

অ'নন্দচন্ত্র বেদাস্তবাগীশ ৭৫, ৭৬, ৮২, 
১২৬ ১৭১ 

আলবারট হুল্‌ ৭৯ 

আমতোষ দেব ৭১ 

আযাডিসন) জোসেফ ৩৮ 

ইত্ডিয়ান আসোসিয়েসন্‌ ৭৯ 

ইত্ডিয়ান লীগ ৭৯ 

ঈশ্বরচ্্র গুপ ৯৬ 

ঈশ্বরচন্্র নঙ্দী ৭৫, ৭৬, ৮২ 

ঈশ্বরচজ্্র বিদ্যাসাগর ৮, ১৫) ২৫) ১৭, 
২৯, ৮৯। ৯৬) ঈ৭) ১০২) ১৬৫) ১৭০ 

উইলসন, হোরেস হছেম্যান্‌ ৭১ 

উজীরপুত্র ২৪ 

উত্তররামচরিত ১৯ 

এক ধিক-সহত্র-রজনী ১০৮ 

এডওয়ার্ড, আলবার্ট ৭৯) ৮২ 

এতিহাসিক উপক্তাস ১০২ 

ককৃরেল ৩৯ 

কপালকুণ্ডলা ২০ 

কাদম্বরী ৯৭ 

কাকুডি ৮১ 

কালতীন ঘাট ৮১ 

কালিদান ১*৮ 


কালীপ্রসর সিংহ ৮; ২৬, ২৭) ৩৯, ৬৭) 
৭১) ৪৭১ ১৪৯১ ১১৮১ ১২৬ 

কালীষয় ঘটক ১*৮ 

কাশীনাখ তর্কপঞ্চানন ৭১ 

কাশীপ্রসাদ ঘোষ ২, ৩ 

কিশোরীর্টাদমিত্র ২, ১২) ১৩) ৪৪) ৬৭, 
৭১ 

কত্ত মজুমদার ১৪১ 

কৃষ্চগাস পাল ৬ 

কৃষ্কধন বিগ্বারত্ব ২৬ 

কৃষ্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৯) ১০৮ 

কেশবচন্র সেন ৪) ২৭ 

কোলক্ুক, ছেনবু টমাল ৭১ 

ক্যাস্থেল, স্যার জর্জ 9) ৩৪ 

ক্যান্থেল চিকিৎস। বিদ্যালয় ৭৯ 

ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধায় ১৭৮ 

খেলাতচন্তর ঘোষ ৯ 

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ৭১ 

গণি মিঞা, নবাব ৮১ 

গিবীশ্চন্ত্র বিস্তারত্ব ১০৪) ১৭, 

গে) জন ১৮৭ 

গোপালচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় ১০২ 

গাল্ডস্টুকর, থিয়োডর ১১ 

গোলোকচন্র ভ্ভায়রত্ব ৭১ 

গ্রা্ট, সার জন পিটার ৮ 

চজ্রকুমার দে 

চন্রমোহন তর্কসিদ্ধান্ত ১৭১৮৮) ৯৩। 
৯৫) ১০৮) ১৩০) ১৫6) ১৬৮ 


চছুন্দরীবধ কাব্য ১২৪ 


২১৪ 


জগঙগানন্দ মুখোপাধ্যায় ৭৯ 

জগস্োহন তর্কালঙ্কায ৯৮ ১০২ 

ভঅযকুফ মুখোপাধ্যায় ৭৯ 

জযর়নারায়ণ তকপঞকানন ২, ৭১, ১৫৩ 

জোন্স, উইলিরম +১ 

')াকুসন ৭১, ৮৭ 

টেম্পল, বিচার্ড ৮১ 

ডবটন কলেজ ৮৭ 

ভয়েন ৮৫ 

তস্ববোধিণী পিক? ১৬ 

তত্ববোধিনী সভা ১৬ 

তাধাশক্নর ভট্টাচার্য ৯৭৯৮, ১৭০ 

তারিনীচরণ বহু ৮ 

তুকোছি রাও হো'লকার ৮৯ 

দিগথ্ঘর মিত্র -,৮২ 

দীনবন্ধু মিত্র ২৮ 

ছুর্গাচরপ বন্দেটাপাধায় ৭১ 

ছর্গাতরণ লণছ। ৮, ৯ 

দুর্গেশনন্দিশ ১৮২১ 

দেবেন্নাথ ঠাকুর ৩০, ৯৮-৯৯, ১৭০ 

ঘ্বারকাপাথ ঠাকুর ২১২) ১৮% ১৭,২৪৫) 
২৯। ৩৯) 5৩১ ৬১৭১) ৭৫১ ৮৯১ ৯৩) 


১০৮০৪) ১২৬) ১৫৪। ১৫৭৯) ১৬৮, 
১৬৯১ ১৭৩ 

স্বারকাণাথ বিদ্যাভৃষণ ১৯২ ১৭০ 

দ্বারকানাথ মিত্র ২, €+ ৩০, ৭, ১৬৭ 

দ্বিছেজাগাথ ঠাকুর ১৪০৮৭ ১ তিাতিখ 

ধর্মতত্ব ১৭ 

নবীনচঙ্্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৮১ 


নবীনচজ মুখোপাধায় ১০৮ 


নবীনচন্ত্র সেন ১৩৩৩৫ 

নর্থকক, লর্ড ৮; ৭৯ 

নর্যান, জন প্যাক্সটন ৯ 

শীলমণি বসাক ৯৯, ১৩১১ ১৭১ 

নীলরত্ব &ালদার ৯৬ 

নৃপিংহচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ১০৮ 

প্রমানন্দ অধিকারী ২৮ 

পাণিনি ৯৩ 

পিকক্‌, গ্যার বার্ণস ৮৫ 

পীল, স্তার লরেজ্ন ৭১ 

প্যারীঠাদ মিত্র ১০৮ 

প্যারীরপ সরকার ৮২১ ৮৪১৮৮ 

প্রতাপচন্ত্র ঘোষ ১০৮ 

প্রতাপচন্ত্র সিংহ ৭১ 

প্রসন্নকুমার ঠাকুর ২, *৮১ ৬১) ১৪৫, 
১৫5১ ১৫৮১ ১৬৮ 

প্রাট, হুজসন্‌ ১০২ 

প্রেমচন্জ্র তর্কবাগীশ ১, ১৪) ১৫১ ১৭7 
৭৫) ১১৮১ ১২৬, ১৬৮ 

হগকীরচক্ বন্য ২৪ 

ফ্রাঙ্ক লিন, বেঞ্জামিন ৩৩ 

ফ্রেণ্ড অফ, ইপ্ডিক্ব: ৩১ 

বঙ্কিমচন্দ্র চট্োপাধ্যার় ১৮-৯৩, ১৯ 

বঙ্গদর্শন ২৩, ২৭, ২৯ 

বঙ্াধিপ পরাজয় ১০৮ 

বদন অধিকারী ২৮ 

বমউষইইচ. ক্রিশ্চিম্নান ১৬ 

বাঙ্জালাভাযা ও বাঙ্গালাসাহিতাযবিষয়ক- 
প্রস্তাব ৯৩, ১৯২ 

বান্ধব ১৯৮ 


বান্সীকি যন্ত্র ২৬ 

বিনোভোলেন্ট ইনস্টিটিউশন ৮০ 

বিৰিধার্ঘ সন্ক,হ ৯৭ 

বিশ্বনাথ কবিরাঞ্ধ ৯৩ রর 

বিশ্বন্তর মল্লিক ৮৫. 

বিষঝক্ষ ১৯) ১০১ ২১ 

বিহ্বারীলাল চক্রবতর্খ ১৩১-৩৩। ১৭১ 

বেকন' ফ্রাংল্সস ৩৯ 

বোপদ্দেব ৯৩ 5৫ 

ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ব ২, ৭৫ 

ভঞ্জিল ১২৫) ১২৬ 

ভরতচঙ্ বন্দোপাধায় ১৩ 

ভিক্টোরিয়া ৯, ৭৯ 

ভরের মুখোপাধ)ায় ১০২১ ১৭৯ 

ভোলানাথ চক্রবততা ১৭৮ 

মতিলাল শীল ৭১ 

মদনমোহছণ মিত্র ১৭৮ 

মধুহদন দত্ত, মাইকেল ৮৯, 
১৭৬ 

মধুস্দন বাচস্পতি ১০$-৭৫) ১৩০১ 
১৩১১ ১৭০ 

মনোমোহন বর ১৮ 

মহাভারত ৯৭১ ১৪৮ 

মিলটন, জন ৩২, ১২৫) ১৯৬ 

মুক্কারাম বন্াবাগীশ ১৫২ 

মুপালিনী ১১) ৯২ 

মেও, লর্ড ৯ 

মেও হসপিটাল ৭৯ 

মেঘনাদবধ কাব্য ১১৭*-২৬ 

মটাক্সযূলর, ফ্রেভরিক ১১১ ৭৯ 


১১৯-২৬, 


২১৫ 


যঞ্নাথ বঙন্দে]োপাধাতু ১৭৮ 

যদুনাথ বুখোপাধাক্ধ ১৫ 

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৬-৩*১ ১৭১ 

বমেশচন্ দত্ত ১৭৮ 

রমেশচন্ত্র মিশ্র ৫ 

রূসিককৃঞ্ণ মল্লিক €" 

বৃহ প্রকাশ ১০৮ 

রাজকৃফ্ণ বন্দোপাধায় ১*২ 

রাজকুফ মুখোপাধ।য় ২৪, ১৪১ 

বাজকুফ রায় ১৪১ 

ঝাজনারায়ণ ব্ ৩০১ ইল? ১৭ 

রাজনারাযণ মিপর ৮ 

রাজবাল। ২৪ 

রাছেন্্লাল মিত্র ৬) ৯৬, ২৭) এঈ) 
৯৭, ১৭০ 

র।ধাকান্ত .দব ৭১। ৮০) ৯৬১ ১৬৯ 

রাধামাধব মিত্র ১০৮ 

রামকমন্প ভট্টাচার্য ১০১) ১০৪ 

রামগরি ভযরত্ব তত, ১০২) ১৭৯১ ১২৪ 

রামগতি মুখোপাধ।ায় ৭ 

রামগোপাল ঘোষ ১, ৮১ £, ৩৯, ৫৯) 
৭১১ ৭৫) ১৫৯) ১৩৮ 

রামদাস সেন ১৮ 

রামমোহন রায় ৯৬ 

রামায়ণ ৯৭, ১৯৫) ১১৬ 

লঙ,, জেমস'১৩ 

লব, স্তামুয়েল ৩২ 

ল।' মার্টিনিয়র ৮* 

লালচাদ চৌধুরী ৮১ 

লিটন ১৯ 


২১৬ 


লোহারাম শিরোরত্ব ১০৮ 
শন্গুনাথ পণ্ডিত ২, ৫$ ৩১ 
শরতহল্দ রণ দেবী ৮২ 
শিবনাথ ফে ১৭৮ 

শিবচন্র মঙ্সিক ৮ 

শিষনাধ শার্রী ১৪১ 
শ্বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ১৮ 
ভামাচয়ণ সরকার ১*৮ 
শ্বীরাম তর্কালক্কার ৭১ 
শ্রীহর্য ১*৮ 

লনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা ৯ 
লায়েখম আলসোসিয়েসন্‌ ৭৯ 
সাহিতা দর্পশ ৯৩ 
সেক্সপিয়র, উইলিয়ম ৩২ 
সেন্ট জেবিয়য় কলেজ ৮* 
সেলিসবেরি, লর্ড ৮১ 

স্বট্‌, ওয়।লটার ১৯ 

বর্ণমনত্রী, কাশিমবাজারের মহারাণী ৮২ 


শ্মিখ সাছেৰ ৮ 

হরলাল রায় +৩ 

হরানন্দ ভট্টাচার্য ১*৫-*৬) ১৭* 

হরিনাথ ভ্াক্সরত্ব ১০৩-*৪) ১৭০ 

হরিমোহন যুখোপাধ্যায় ১*৮ 

হরিশ্চন্রা মিত্র ১৪১ 

হরিশ্ন্্র যুখোপাধ্যায় ৬, ৮, ৭১ 

হলধরক্কায়রত্ব ৭১ 

হলধর তর্কচূড়ামণি ১ 

হলায়ুধ ৯৩, ৮৫ 

ছতোম প্যাচার নকশা ২৭) ১*৬-০৮ 

ছেমচজ্ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৫, ১২৬) 
১৩৭-৪১১ ১৭১ 

হেমচন্ত্র ভটাচার্য ২৬, ২৭১ ২৮১ ৯৭ 

ফ্কেয়ার, ডেভিড ৭১ 

হোমার ১২৫, ১২৬ 

হারিসন সাহেব ৮১ 


গ্রস্থন-এব পক্ষে প্রীতুশান্ত মজুমদার কর্তক এস ৮, বিগ্কাসাগর 
নিফেতন, কলিকাতা ৪৮ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীহছ্িতকুমার কত 
কর্তৃক নিপুণ মুদ্রণ; ৩২ মন হগিত্র লেন, কলিকাতা ৬ হইতে মুক্ত । 


